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সহিত এমন ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি কিরূপে কাজ করিতেছে 
সে তথা আরও অধিকসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌছাইয়। দেওয়া দরকাঁর। 
তাই রিজাঁ ব্যাঙ্ক দেশের প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় এই পুস্তকের 
অন্রবদ প্রকাঁশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে । অধ্যাপক সবোঁজকুমার বস্থ 
বাংলাভাষায় এই অন্ঠবাঁদ করিয়াছেন। বিষয়টি এপ যে, ইংরেজী পাঠ্যটির 
আঞ্চলিক ভাঁষাঁয় অন্তবাঁদ সাবলীল হইতে হইবে । ফলে ইংরেজী ও ভাষান্তরিত 
পাঠ্যের মধ্যে ব্যাখ্যাবৈষম্যের সম্ভাবনা! দেখা দিতে পারে। এরপ ক্ষেত্রে 
ইংরেজী পাঠ্যটিকেই প্রামাণ্য বলিয়। ধরিয়া লইতে হইবে । 
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এক 


ছ্মিক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনা_ 


১৯৩৫ সালের ১ল। এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাক্ক গ্রতিষ্িত হয়। ইহার পূর্বে 
ভারতে প্রকৃত পক্ষে কোন কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল ন|। কিন্তু এদেশে একটি কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার প্রচেষ্ট! অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছিল। রিজার্ড ব্যাঙ্ক 
স্বাপিত হওয়ায় এতদিনে সেই চেষ্টা ফলবতী হইল। একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
স্থাপনার প্রয়োজনীয়তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৭৩ সালের ওয়ারেণ 
হেট্টিংসের একটি ডেসপ্যাচে। বাংলা এবং বিহার প্রদেশের জন্ক একটি 
সাঁধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনার সর্বপ্রথম স্থপাঁরিশ এই দলিক্ে পাঁওয়! যায়। পরবর্তী 
কালে মাঝে মাঝে বিভিন্ন রূপে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব পাওয়] যায়। কিন্ত 
বর্তমান শতাবীর দ্বিতীয় দশক নাগাদ এই প্রস্তাব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং 
ভারতে একটি শ্বতন্ত্র কেন্ত্রীয় ব্যাস্ক স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে আর 
কাহারও সন্দেহ থাকে না। ১৯২১ সালে যখন ভিনটি প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের 
সংযুক্তি সাধন করিয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠন কর! হইল তখন অনেকেই আশা 
করিয়াছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান অদূর ভবিস্ততে পুরাপুরি কেন্্রীয় ব্যাক্কেই 
রূপাস্তরিত হইবে। বস্ততঃ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কিছু কিছু কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের 
কাধ্য সম্পাদন করিতেছিল। যেমন, ইহ সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কার্য 
করিত। কিন্তু নোট প্রচলনের সরাসরি দায়িত্ব ইহার ছিল না, ছিল কেন্ত্রীয় 
সরকারের । ১৯২৫-২৬ সালে হিলটন ইয়া কমিশন তাহাদের রিপোর্টে 
ভারতের মুন্্রাব্যবস্থার নানাপ্রকার ত্রুটির উন্লেখ করিয়া বলেন যে, মুদ্র। ও খণ 
নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকাঁর ও ইনম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক উভয়ের উপর পৃথকভাবে স্থাস্ত 
ছিল এবং পরস্পরের অনুস্থত নীতির মধ্যে কোন সামগ্রস্তও ছিল না। 
সেজন্ত কমিশন এই স্থপারিশ করেন যে, নানা দেশের অভিজ্ঞতায় যে সকল 
সুনীতি উদ্ভূত হুইয়াছে উহাদের ভিভিতে ভারতে একটি সম্পূর্ণ ্বতন্থ কেন্্ীয় 


২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্ধ্যাবলী 


ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা স্বাপন করা উচিত। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৯২৭ সালের 
জাহয়ারী মাসে এই হুপারিশ কাধ্যকরী করিবার জন্য একটি বিল আনয়ন 
করা হয়। কিন্তু অনেকগুলি পর্যায় অতিক্রম করার পর এই বিল আইন- 
সভার স'বিধানবিরুদ্ধ মনে হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়। হোয়াইট পেপারের 
ভুমিকার ৩২নং অনুচ্ছেদ অঙ্গুযাঁয়ী ইংবাঁজের হস্ত হইতে ভারতীয় হস্তে কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমত। স্থানাস্তরিত হইবার একটি সর্ত ছিল যে, ভারতে একটি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত কবিতে হইবে এবং সেই ব্যাঙ্ক রাজনৈতিক দলের 
গ্রভাবমুক্ত থাকিয়া স্থষ্ঠভাবে সকল কাধ্য সম্পাদন করিবে । এই সর্ত থাকায় 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনার প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং ১৯৩৩ সালের 
৮ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইনসভাঁয় একটি নৃতন বিল আনীত হয়। এই 
বিল আইনসভাঁয় পাশ হইয়া! ১৯৩৪ সালের ৬ই মাচ্চ গভর্ণর জেনারেলের 
অন্থমোদন লাভ করে। ১৯৩৫ সালের ১ল। এপ্রিল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কার্য স্থরু হয়। ভারত হুইতে ব্রহ্মদেশ পৃথকীকৃত হওয়ায়, ভারত বিভক্ত 
হইয়। পাকিস্তানের উদ্ভব হওয়ায় এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য গুলি ভারতের 
সহিত সংযুক্ত হওয়াঁয় কয়েক বৎসরের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্যক্ষেত্রের 
কিছুটা! পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৩৭ সাঁলের এপ্রিল মাসে বশ্শীদেশ পৃথকীরুত 
হওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৪২ সালের ৫ই জুন অবধি বর্শাদেশের মু্রাব্যবস্থার 
কর্তৃত্ব হাতে রাখিয়াছিল এবং ৩১শে মাচ্চ পধ্যস্ত বন্মা সরকারের ব্যাঙ্কার 
হিসাবে কাঁধ্য করিয়াছিল। দেশবিভাঁগের পর ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুন অবধি 
গিজার্ড ব্যাঙ্ক পাকিস্তানের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্ধ্যও করিয়াছিল । 


এজমালী ব্যাঞ্করূপে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-_ 


যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম গঠিত হয় তখন বিদেশের বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কগুলির কাঠাঁমে৷ অন্ধযায়ী ইহাকে একটি বেসরকারী এজমালী ব্যাঙ্রূপে 
স্বাপিত করা হয়। ইহার পুজি ছিল ৫ কোটি টাঁকা। এই ৫ কোট 
টাকা ১৯০২ টাঁক মূল্যের ৫ লক্ষ অংশে বিভক্ত ছিল। শেয়ার গুলির 
প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত। প্রথমে ২ লক্ষ ২* হাজার টাঁকার শেয়ার 
ব্যতীত সমগ্র মূলধন বেসরকারী অংশগ্রাহিগণের দখলে ছিল এবং ব্যার্নটি 
ব্যক্তিগত মালিকানা-ভূক্ত ছিল। এ ২ লক্ষ ২* হাঁজার টাঁকার শেয়ার 


ভূমিক। ও 


১৯৩৪ সালের আইনের ৪ (৮) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়। 
হইয়াছিল। ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচাঁলক-সংসদের ডিরেক্টরগণের সাশ্ত হইবার 
জন্য যে ন্যুনতম শেয়ার ক্রয় কর! প্রয়োজন তাহ! এই সরকারী শেয়ারের অংশ 
হইতে আসিবে । 

ব্যাঙ্কটির কার্য প্রণালী জনগণের ্ার্থের সহিত জড়িত থাকায় একই 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কতকগুলি শেয়ার দখলে রাখিতে পারেন এবং অংশগ্রাহিগণ 
শেয়ারের উপরে কি মুনাফ। পাইবেন তাহ] নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কয়েকটি 
আইনগত বিধি ছিল। পরিচাঁলক-সংসদের সভ্য হইবার জন্য কি কি গুণ 
থাকিতে হইবে আইনে তাঁহাঁও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। পরিচালক- 
সংসদের অধিকাঁশই অংশগ্রাহিগণ কর্তৃক মনোনীত ( ০12০০৭ ) হইতেন। 
কেন্দ্রীয় সংসদের স্থপাঁরিশ লইয়া একজন গভর্ণর ও ছুইজন ডেপুটি গভর্ণর 
কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়োগ করিবার ব্যবস্থাও ছিল। জনস্বার্থ সংরক্ষিত 
করিবার উদ্দেশ্যে আইনে আরও ব্যবস্থা ছিল যে,.যদি সরকার মনে করেন 
আইনদ্বার! ব্যাঙ্কের উপর যে সকল দায়িত্ব ন্যস্ত ছইয়াছে পরিচালক-সংসদ 
সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেছেন না, তাহা হইলে সংসদকে বাতিল 
করিয়। দিবার ক্ষমতা সরকার রাখিবেন। 


রিজার্ভ ব্যান্কের রাষ্রীয়করণ__ 


সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আথিক নীতি যাহাঁতে পরম্পরবিরোধী ন৷ 
হয় আর উভয়ের নীতির মধ্যে যাহাতে সামগুশ্য সাধিত হয় সেজন্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক স্থাপনার পর মাঝে মাঝে উহাকে রাষ্ট্ীয়ত্ত করিবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। 
কিন্ত ম্বাধীনতা লাভের পর জনমতের পরিবর্তন হওয়ায় তবেই ব্যাঙ্কটর বাষ্ট্ীয়- 
করণের প্রন্তাব প্রথম গৃহীত হয়। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
যুদ্ধোত্বর কালের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যাঙ্ক অব ইংলগ ও ব্যাঙ্ক অব 
ফ্রান্স সমেত আরও কয়েকটি ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের জাতীয়করণ ঘটে । 
১৯3৮ সালের এক আইনে ব্যাঙ্কের বেসরকারী অংশগ্রাহিগণের নিকট হইতে 
কেন্দ্রীয় সরকার অংশপত্রগুলি ক্রয় করিয়া লন। পরিবর্ডে ভারত সরকার 
প্রতি ১০*২ টাঁকাঁর শেয়ারের জন্য ১১1৮০ ক্ষতিপূরণ দিয়াছেন। ১৯৪৯ 
সালের ১ল| জাঙ্ছয়ারি শেয়ার হস্তাত্তরের তারিখ ধাধ্য হয় এবং সেইদিন হইতে 


৪ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক্কের কার্যাবলী 


রিজার্ড ব্যাঙ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্বরূপে কার্য স্থরু করে। ১৯৪৮ সালের রাক্্রীয়করণ 
আইনের বিধানে জনস্বার্থের খাতিরে গ্লিজার্ড ব্যাঙ্কের গভর্ণরের সহিত পরামর্শ 
করিয়। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনযত নির্দেশ প্রদান করিবার 
ক্ষমত লাঁভ করেন। এই সংশোধন আইনের ফলে কেন্দ্রীয় পরিচালক- 
সংমদের গভর্ণর ও ডেপুটি গভর্ণর সমেত সকল সান্তই সরকারের ছারা 
নিযুক্ত হইবেন। প্রত্যেক স্থানীয় সংসদের সদস্তগণও ভারত সরকার কর্তৃক 
মনোনীত হইবেন । 


কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পরিচালক-সংসদ-_ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সকল কাধ্যের তত্বাবধান ও পরিচালনের ভার কেন্দ্রীয় 
পরিচালক-সংসদের উপর ন্যন্ত। এই কেন্দ্রীয় পবিচাঁলক-সংসদের সভ্যসংখ্যা 
যৌট ১৫ জন-_ষথা, আইনের ৮ (১) (ক) ধারার বিধানে কেন্দ্রীয় সরকার 
কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্ণর ও তিনজন ডেপুটি গভর্ণর, আইনের ৮ (১) (খ) 
ধারা অনুযায়ী চারিটি স্থানীয় বোর্ডের প্রত্যেকটি হইতে একজন সাস্ত 
লইয়1 চাঁরিজন ভিরেকৃটর, ৮ (১) (গ) ধারার বিধানে ছয়জন ডিরেক্টর এবং 
৮ (১) (ঘ) ধারায় একজন সরকাবী কন্মচারী। আইনের ৮ (১) (গ) ধার! 
অনুযায়ী মনোনীত সদশ্যগণের কাধ্যকাঁল চার বংসর এবং একজনের পর আর 
একজনের বিদাত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ৮ (১) (খ) ধারায় নিযুক্ত সদস্তগণের 
কার্যকাল তাহাদের স্থানীয় সংসদের সভ্য হিসাবে কার্যকালের উপর নির্ভর 
করিবে । কেন্দ্রীয় সংসদের অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ ছয়বার এবং প্রতি 
তিন মাসে অস্ততঃ একবার হইবে । সংসদের কাজ যাহাতে সুষ্ঠভাবে চলিতে 
পারে সেজন্য কেন্দ্রীয় সংসদ ৫৮ (২) ধার! অনুযায়ী আইনগত বিধিদ্বার। 
একটি কমিটির হস্তে ইহার কিছু কাধ্যভার ন্তস্ত করিয়াছে এবং এই কমিটির 
অধিবেশন দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পাদনার জন্য সপ্তাহে একবার বপিৰে। 
ব্যাঙ্কের গভর্ণর যেখানে সেই সময় তীহার প্রধান দপ্তর খুলিবেন সেখানেই এই 
অধিবেশন বসিবে এবং গভর্ণর সভাপতি হুইবেন। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ 
এই চাঁরিটি অঞ্চলে চারিটি সংসদ থাকিবে এবং ইহাদের প্রধান দপ্তরখান। 
থাকিবে বোস্বাই, কলিকাঁতী, দিল্লী এবং মাদ্রাজে। প্রত্যেক স্থানীয় সংসদে 
সাবার ৫ জন সদহ্য নিযুক্ত করিবেন। তাহাদের কাধ্যকাল চারি বছর ধার্ধ্য 


ভূমিকা 
থাকিবে । এই সাস্যগণ আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক ম্বার্থের এবং সমবায় ও দেশীয় 
ব্যাক্কের স্বার্থের থাঁসস্তব প্রতিনিধিত্ব করিবেন। কেন্দ্রীয় সংসদ যে সকল 
বিষয়ে স্থানীয্ সংসদের পরামর্শ চাঁহিবেন স্থানীয় সংস্দগতলি সেই সেই বিষয়ে 
পরামর্শ দিবেন। কেন্দ্রীয় সংসদ তাহাদের উপর যে কাধ্যভার গ্যন্ত করিবেন 
তাহাঁও তাহার! সম্পাদন করিবেন । 


আভ্যন্তরীণ গঠন ও তস্বাবধান-_ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি । পরিচালন-ব্যবস্থায 
কর্তৃত্ব তাহার হাতে। তাহার অন্পস্থিতিতে তাহার মনোনীত ২ জন ডেপুটি 
গভর্ণরের হন্তে এই কর্তৃত্ব স্তস্ত হইবে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারা যে সকল কার্য 
সম্পাদিত হইতে পারে সেই সকল কাধ্য সম্পাদমের সমস্ত ক্ষমতা গভর্ণরের 
আছে। অবশ্ঠ কেন্দ্রীয় সংসদ দি কোন বিষয় নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমরূপে রাখিয়। 
দ্বেন তাহা হইলে শুধু সেই বিষয়ে গভর্ণরের কোন ক্ষমত] থাকিবে না। তিম- 
জন ডেপুটি গভর্ণর গভর্ণরকে সাহাধ্য করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে 
প্রত্যেকেই ব্যাঙ্কের কোন বিশেষ কাধ্যক্ষেত্রের ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
বর্তমান পরিচালন-ব্যবস্থায় একজন ডেপুটি গভর্ণর নোটপ্রচলন, বৈদেশিক 
মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, সরকারী টাকাকড়ির হিসাব, আমানত, খোলাধাজায় 
ক্রিয়া, সবকারী খণ এবং সাধারণ ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
আর একজন ব্যাঙ্কগুলির কাধ্যকলাপ তত্বাবধাঁন করেন। তৃতীয্ন ডেপুটি 
গতর্ণর শিল্পে অর্থবিনিয়োগ, গ্রাম্যঞ্চণ ও ব্যাঙ্কব্যবসায়ের প্রসার এই তিনটি 
বিষয় তত্বাবধান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের নিয়োগকালে যেমন স্থির 
করিবেন গভর্ণর ও ডেপুটি গভর্ণরের কার্যকাল তদনুষায়ী (পাঁচ বৎসরের 
অনধিক ) হইবে। কিন্তু তাহাঁদের পুননিয়োগে কোন বাধা নাই । ব্যাঙ্ষেয 
প্রধান উপদেষ্টার তত্বাবধানে ব্যাক্কবিষয়ক, অর্থসংস্থানবিষয়ক এবং অর্থ নৈতিক 
যাবতীয় তথ্যসংগ্রহ, অনুশীলন ও উপদেশের কাধ্য সম্পাদিত হয়। এই কার্ধ্য 
ব্যাঙ্কের অপরাপর কার্যক্রমের সহিত অঙ্গালীভাবে জড়িত। 

ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় অফিস বোস্বাইতে অবস্থিত প্রধান হিসাবরক্ষকের 
অফিস, সচিবের অফিস, এবং আঁইন বিভাগ ছাঁড়া এই কেন্দ্রীয় অফিসে নান 
জপ বিশেষজ্ঞ বিতাঁগ আছে 7 যথা কৃষিখণ বিভাগ, ব্যাক্ছিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ, 


& ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


ব্যাঙ্ক উন্নয়ন বিভাগ, শিল্পীয় অর্থনংস্থান বিভাগ, বৈদেশিক মূত্র নিয়ন্ত্রণ বিভাগ 
এবং গবেষণা ও পরিসংখ্যনি বিভাগ । এই সকল বিভাগ ব্যাঙ্ক-ম্যানেজমেন্টকে 
নীতিগঠন-কার্য্যে সাহায্য করে এবং সরকারকে আঘিক, ব্যাঙ্ক ও অর্থসংস্থীন- 
বিষয়ক ব্যাপারে যাবতীয় পরামর্শ দিয়। থাকে । 

সার! দেশে যাহাতে রিজার্ভ ব্যাক্কেব বিভিন্ন কার্ধ্যাবলী সুষুরূপে সম্পাদিত 
হয় সেজন্য বাঙ্গালোর, বোণ্াই, কাঁনপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, নাগপুর ও নয়! 
দিলীতে স্থানীয় অফিস কিংবা শাঁখ। স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল অফিসে 
ব্যাঙ্কিং এবং মুদ্রা প্রচলন বিভাগ রহিয়াছে। অন্যান স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
প্রতিভূ আছে ; যেমন, ভারতের রাস্থ্ীয় ব্যাঙ্ক, হায়দ্রাবাদের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং 
মহীশুর ব্যাঙ্ক। ইহা ছাড়! লগ্ডনে বিজার্ড ব্যাঙ্কের ব্যাস্কিং বিভাগের একটি 
শাখ। খোল! হইয়াছে । বর্তমানে বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিদর্শন 
ও তত্বাবধানের কার্যের গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ব্যাঙ্ছিং ক্রিয়াকলাপ 
বিভাগেব আঞ্চলিক অফিস বাঙ্গীলোর ব্যতীত উপরিউক্ত স'লগ্ন স্থানে 
এব" ত্রিবাস্কুরেও স্থাপিত হইয়াছে । কৃষিখণ বিভাগের আঞ্চলিক অফিস 
কলিকাতা, মান্রাজ ও নয়া দিল্লীতে খোঁল1 হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা- 
নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আঞ্চলিক অফিস এ সকল স্থানে ও কানপুরে স্থাপিত 
হইযাছে। 


রিজার্ভ ব্যান্ধের প্রধান কার্য্যাবলী-_ 


পিজার্ড ব্যাঙ্কের প্রাথমিক কাধ্য হইতেছে দেশের মুদ্রাসম্পকিত নীতি 
এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ কর] যাহাতে দেশের অর্থ নৈতিক হ্ট্রধ্যে ব্যাহত ন| হয় এবং 
যাহাতে সরকারের সাঁখারণ অর্থনীতিব সহিত পূর্ণ সামপ্তস্ত বাখিয়া দেশের ভ্রুত 
অর্থনৈতিক উন্নয়নকাঁ্যে সহায়তা কর! যায়। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
আইনের মুখবন্ধে বল] হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কটির মুখ্য ভূমিক1 হইতেছে কাঁগজী 
মুত্রার প্রচলন এবং তহবিল নিয়ন্ত্রণ করিয়। ভারতে মুদ্রাস্ত্ৈধ্য রক্ষা করা 
আর দেশের চলতি মুদ্রা ও খণব্যবস্থা দেশের কল্যাণের জন্য পরিচালন! 
করা। এই উদ্দেশ্তে ব্যাঙ্কটকে নোট প্রচলনের একচেটিয়৷ অধিকার দেওয়া 
ছইয়াছে। ইহা! বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থসংস্থান সংস্থার 
ব্যাঙ্কার হিসাবে কাঁজ করে, তাহাদের নগদ মুদ্রার তহবিল রাখে এবং বিচাঁর- 


ভূমিকা ? 


বিবেচনা করিয়া তাহাদের দাদন দেয়। খণনিয়ন্ত্রকর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সাধন 
করিবার জন্য কেন্্রীয় ব্যাঙ্ক যে সকল সাধারণ অস্ত্র ব্যবহার. করে সেগুলি 
তে! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যবহার করিতে পাঁরেই, যেমন ব্যাঙ্কহার পরিবর্তন, 
খোলাবাজার ক্রিয়। ও তহবিল-অহ্ুপাঁতের পরিবর্তন $ তা ছাড় ১৯৪৯ সালের 
ব্যাঙ্ক আইনের বলে নির্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণবিধি এবং সরাঁপরি তত্বাবধাঁন- 
পদ্ধতি ব্যবহার করিবাঁর বিস্তৃত ক্ষমতাও রহিয়াছে । রিজার্ড ব্যাঙ্কের আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে সরকারের যাবতীয় অর্থসংস্থান ও ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় 
কাধ্য পরিচালনা করা । ইহ] কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি এতিহাঁসিক ভূমিক1। 
জাতীয় আধিক উন্নতি ও কল্যাণের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ 
যষোগাধে।গ থাকায় টাকাঁর বৈদেশিক বিনিময়হাঁর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইহার আর 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আঁছে। ইহা অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিক ও 
অর্থপংস্থানমূলক হ্টের্য সংরক্ষণ করিবার যে বিস্তৃত দায়িত্ব রহিয়াছে তাহারই 
একটি দিক। এখন মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেন যে, মূলতঃ আত্যস্তরীগ 
ও বহিষ্টষ্যের মধ্যে কোন বিরোধ নাই এবং একটির সহিত আর একটি 
ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আপন কার্ধ্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন! 
করিবার জন্য দেশের আন্তর্জাতিক তহবিল সংরক্ষণ ও পরিচালন। করে। 
সরকারী বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের সহিত সামগরন্ত রাখিয়। ইহা? আস্তর্জাতিক লেনদেন 
নিয়ন্ত্রিত করে। 

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আকার 
ধারণ করায় রিজা ব্যাঙ্কের ভূমিকাও ক্রমে আরও ব্যাপক হইতেছে । এমন 
অনেক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজ রিজার্ড ব্যাঙ্ক আজ করিতেছে যেগুলি 
অতীতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক গণ্ডীর বাহিরে বলিয়! মনে কর! হইত। 
চিরাচরিত খণনিয়ন্ত্রণ ছাড়াও আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হইতেছে এমন 
একটি সুষ্থ ব্যাস্বব্যবস্থা গড়িয়া তোল! যাহা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের নয়, কৃষি এবং 
শিল্পেরও সাধারণ প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে । কারণ দেশে কৃষি- 
ও শিল্পক্ষেত্রে খণ সরবরাহ করিবার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে খুবই বিলম্ব 
হইতেছিল। যদিও স্থরু হইতেই কৃষিক্ষেত্রে খণ দিবার দায়িত্ব রিজা্ড ব্যাঙ্কের 
উপর আইনগতভাবে ন্যস্ত ছিল, তথাপি একথ স্বীকার করিতে হইবে ষে, 
কেবলমাত্র গত কয়েক বৎসরেই এ সম্বন্ধে কিছুটা অগ্রগতি পরিলক্ষিত 
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হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে খণসরবরাছ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অগ্রসর হইয়াছে । মুদ্র1 ও খণ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা! প্রয়োগ করার জন্য এবং 
সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিবার জন্য আধিক ক্ষেত্রে, বিশেষ কবিয়] 
অর্থসংস্থানমূলক সমস্ত সম্বন্ধে সরকারের উপদেষ্টারূপে, ব্যাঙ্কের দায়িত্ব ক্রমেই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যিক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক, বহির্বাণিজ্যের লেনদেমের 
হিসাব, সরকার ও কোম্পানীগুলির আয়-ব্যয় অবস্থা ও শেয়ার-বাজার 
সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়। সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
পুস্তক ও মাসিক বিবরণীতে প্রচার করিবার ভার রিজার্ভ ব্যাক্কের উপর ন্যস্ত 
আছে। প্রতি মাসে ব্যাঙ্ক সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান-ক্রোভপত্র সহ একটি বুলেটিন 
প্রকাশ করে এবং প্রতি বংসর লাধারণ অর্থনৈতিক, অর্থসংস্থান ও ব্যাঙ্বব্যবস্থার 
ধারা ও অগ্রগতি এবং ব্যাঙ্কের অন্ুত্যত নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি রিপোর্টও 
বাহির করে। এই সকল বাঁধিক রিপোর্টের মধ্যে থাকে কেন্দ্রীয় পরিচালফ- 
সংসদের রিপোর্ট, ভারতে ব্যাঙ্কব্যবস্থাব ধার] ও অগ্রগতি, সমবায় আন্দোলনের 
পধ্যালোচন। ( দ্বিবাৎসরিক ) এবং চলতি মুদ্রা ও অর্থসংস্থানের অবস্থা সম্বন্ধে 
বাৎসন্িক রিপোর্ট । প্রথম ছুইটি রিপোর্ট ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
৫৩ (২) ধাঁরা অশ্চযাম্মী এবং ১৯৪৯ সালের ব্যাক্কিং কোম্পানী আইনের 
৩৬ (২) ধার! অনুষায়ী প্রকাশিত হয়। 

এইবূপে দেখা যাইতেছে যে, বিজাভ ব্যাঙ্কের ভূমিক। খুবই ব্যাপক এবং 
বৈচিত্রযপূর্ণ ৷ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চিরাচরিত সাধারণ কাধ্যাবলীর সহিত বন্থ 
নৃতন কাধ্যবলীর সংঘোপ্প ঘটিয়াছে। এইবার আমর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা! করিব এবং ফেমন করিয়া রিজার্ভ 
ব্যান্ক বহুবিধ কাধ্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করিবার জন্য নিজের আভ্যন্তরীণ 
প্রশাসনিক ব্যবস্থ! প্রয়ৌজনমত অদলবদল করিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা! করিব। 


দুই 
চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ_-১ 


সাধারণ বক্তব্য-- 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশে মুন্র। প্রবর্তনের একমাত্র অধিকারী । শুধু এক টাকার 
ধাতব মুদ্রা ও নোট এবং নিম্মূল্ের ধাতব মুদ্রার (যাহাদের পরিমাণ 
তুলনামূলক বিচারে সামান্য ) প্রচলনের জন্য সরকার দায়ী। আঁক ব্যবস্থা 
পরিবর্তনশীল প্রয়োজনসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিক্স! জনসাধারণের হস্তনিহিত 
মুদ্রাসরবরাহকে নিয়ন্ত্রিত করাই হইতেছে মুখ্যতঃ মুদ্রা ও খণনীতি। রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের নীতিসমূহ বেশ কিছুসংখ্যক মানসিক প্রতিক্রিয়! স্থ্টির মারফৎ অর্থ- 
নৈতিক এবং মুদ্রাব্ষয়ক ধারাঁগুলিকে প্রভাবা্িভ করে। বিহিত মুদ্রা 
সরবরাহের উপর আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব লইয়া! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জনসাঁধ|রণের হস্ত- 
নিহিত মুদ্রার পরিমাণকে প্রভাবিত করিতে সক্ষম। ব্যাক্কদের আমাঁনত- 
মুদ্রান্থট্টি মূলত; উহাদের নগদ তহবিলের উপর নির্ভরশীল, আঁর উহার 
চূড়াস্ত উৎসও হইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক । মুদ্রাসরবরাহ নিয়ন্ত্রণের নানা উপায় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে আছে। সে সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা! করা 
হইবে। আধুনিক অভিজ্ঞত। হইতে মুদ্রাব্যবস্থা ও কর্জ নিয়ন্ত্রণের ষে সকল 
অস্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে উহাদের অনেকগুলিই রিজার্ড ব্যাঙ্কের আয়ত্ে আছে-_ 
যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় সকল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে থাকে; হুগ্ডিবাট্রায় 
হার পরিবর্তন, খোলাঁবাজার ক্রিয়া এবং পরিবর্তনীয় তহবিল উহাদের 
অন্তভূক্ত। সোজাস্থজিভাবে ঞ্ণদানের ভিত্তিকে প্রভাবিত করিয়া এবং 
পরোক্ষভাবে রিজার্ভ ব্যাস্কের অর্থপাহাধ্য প্রাপ্তির পরিমাণ ও মৃল্যকে 
পরিবর্তিত করিয়া! এই পদ্ধতিগুলি কার্যকরী কর] হয়। এতদ্যতীত, ১৯৪৪ 
ৃষ্টানবের ব্যাঙ্ক কোম্পানীসমূছের আইন অস্থসারে ব্যাস্ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ এবং 
নির্ববাচনমূলকভাবে নিয়ন্ত্রণের অনেক ক্ষমতা! রিজার্ত ব্যাঙ্কের আছে। অবশ্য 
একথা! বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, কার্ধ্যক্ষে্রে মু্রানিয়ন্্রণ রিজার্ড 


১৩ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বাধীনে সর্বাংশে নাই, বহুলা'শেও নাই। ইহার অনেকখানি 
সরকারের বাঁজেটসংক্রান্ত কার্ধযাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদিও এই 
ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শদানের বহু স্থযোগ ব্যাঙ্কের আছে, তথাপি ইহাদের 
উপর ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব নাই। দেশের লেনদেনের প্রভাব মুদ্রাসরবরাহের আর 
একটি নির্ধারক । উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা এই সম্পর্কেও প্রযোজ্য । মোটেব 
উপর সামগ্রিক মুদ্রাবিষয়ক অবস্থার নিয়ামক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিজস্ব 
নীতির চেয়ে সরকারের আথিক নীতি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিশেষভাবে 
যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক সরকারকে খণদানের কোন আইনগত সীম! নাই। 
মুদ্রার স্থেধ্য রক্ষার কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব থাষথরূপে প্রতিপালিত 
হওয়ার জন্ত সরকারী সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা এতদ্্বীর] প্রতিপন্ন হয়। 

এইবার আমর] চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণেব বিস্তৃততর আলোচনায় 
অগ্রসর হইতে পারি। এই অধ্যায়ে আমর] বিহিতমুন্্র প্রচলন সম্পকীয় 
আইনগত সর্ত এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থীগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
পরবর্তী অধায়ে রিজার্ড ব্যাঙ্কের খণনিয়ন্ত্রণ নীতি আলোচিত হইবে । 


নোটপ্রচলন সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা সমূহ__ 

ভারতীয় রিজাভ ব্যাঙ্ক আইন অন্ন্যায়ী নোট প্রচলন বিভাগ (15596 
1209109০126 ) এবং সাধারণ ব্যাক্কিং বিভাগ (73217107£ [02198107206 ) 
নামক দুইটি পৃথক বিভাগের মারফৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নোটপ্রচলন ও সাধারণ 
বাঙ্ক ব্যবসায়ে কাজ পরিচালিত হয়। প্রচলন বিভাগের পাওনাগুলি 
প্রচলিত নোটের ভিত্তি। এগুলিকে ব্যাস্কিং বিভাগের পাঁওনাগুলির নিকট 
হইতে সম্পূর্ণরূপে আলাদ। করিয়া রাখা হয়। অবশ্য কার্ধ্যতঃ এই বিভাজনের 
অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই কম। 

জনসাধারণের মধ্যে চলতি মুদ্রা প্রবত্তিত কর! এবং চালু অবস্থা হইতে 
উহাকে ফিরাইয়া আনার কাঁজ প্রকৃতপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কিং বিভাগের 
মীরফৎ করা হয়। আইন অন্সাঁরে অন্যান্য যে সকল ব্যাঞ্চনোট অথবা ধাতব 
মুদ্রা, মূল্যবান ধাতু এবং সিকিউরিটি প্রচলন বিভাগের পাঁওনাগুলির অংশবূপে 
গণ্য হইতে পারে, কেবলমান্র উহাদের বিনিময়েই প্রচলন বিভাগ ব্যাঙ্কনোট 
ছাঁড়ে কিংবা গ্রহণ করে। রিজার্ত ব্যাঙ্ক আইনের ৩৩ নং ধারা অনুসারে 


চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ--১ ১১ 


প্রচলন বিভাগের ঘষে পাঁওনাগুলির বিপক্ষে ব্যাঙ্কনোট ছাড়! হয় সেগুলিতে 
্ব্মুত্রা এবং সোনার পি, বৈদেশিক খণপত্র, ধাতব টাকা, ভারত 
সরকারের খণপত্র এবং রিজার্ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রয়যোগ্য দেশীয় হুণ্ডি ও 
প্রতিশ্রতিপত্রর থাকিবে । বিনিময়পত্রের যথোপযুক্ত বাজার না৷ থাকার ফলে 
কার্ধ্যক্ষেত্রে এই পত্রগুলি পাঁওনারূপে গণ্য হইতে পারে নাই। মুল আইনে 
মোটপ্রচলনের বিপক্ষে স্বর্ণ ও বিদেশী কাঁগজ লইয়। গঠিত একটি সম্াঙ্ছপাতিক 
তহবিল রাঁখিবাঁর নির্দেশ ছিল। তদশ্নুযাঁয়ী ইহাই স্থিরীরুত হইয়াছিল যে, 
যত মূল্যের নোট ছাড়া হইবে তাহার অন্যন ৪০% থাকিবে ব্বর্ণপিও, মুদ্রা ও 
বৈদেশিক খণপত্রে, এবং স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা কোনসময়েই ৪০ কোটি টাকার 
কম হইতে পারিবে না। এই সর্ত প্রায় কুডি বখসর কাঁল অপরিবর্তিত ছিল । 
বৈদেশিক তহবিলকে নোট প্রচলনের সঙ্গে বিজডিত করিবার নীতি এক হিসাবে 
আস্তজীতিক স্বর্মান যুগের লুপ্তাবশেষ। অপরপক্ষে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোতির 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং আইনের সার্বজনীন ধারা হইতেচ্ছে নোট প্রচলনের সঙ্গে 
বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের সম্পর্ক ছিন্ন করা। একথা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে 
যে, বৈদেশিক মুদ্র। তহবিলের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ হইল দেশকে বৈদেশিক ব্যালান্সের 
প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলি কাটাইয় উঠিতে সাহায্য করা। ভারতবর্ষে উন্নয়ন 
পরিকল্পনার অধীনে অর্থ নৈতিক ক্রিয়ীকলাঁপের ক্রুত উন্নতি এবং মুদ্রাব্যবহার 
ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য চলতি মুদ্রার প্রভূত প্রসার আবশ্তক হুইয়াছে। 
পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্যও রিজাঁ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক তহবিলের উপর 
হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইয়াছে । ১৯৫৬ খুষ্টীব্ষের ৬ই অক্টোবর হইতে যে 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন) আইন (১৯৫৬) কাধ্যকরী হইয়াছে উহাতে 
উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলির কথা চিন্তা করিয়া আন্পাঁতিক তহবিলের পরিবর্তে 
৪৭০ কোটি টাঁকা মূল্যের বৈদেশিক সিকিউরিটি এবং ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের 
্র্ণ ও স্বরণমূত্রা লইয়া! গঠিত একটি সর্ধবনিষ্ন বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের বন্দোবস্ত 
করা হয়। তছুপরি, যেখানে ১৯৫৬ খুষ্টাব্ষের ৬ই অক্টোবরের পূর্বের্ব রিজার্ভ 
ব্যান্কে নিহিত সোনার টাকায় ৮ ৪৭৫১২ গ্রেন, অর্থাৎ তোঁলাপিছু ২১ ২৪ 
টাকা। হিসাবে মূল্য স্থির হইত সেস্থলে সংশোধনী আইনে আন্তর্জাতিক অর্থ- 
ভাণ্ডার কর্তৃক স্বীকৃত মূল্যে ( অর্থাৎ টাকায় ২৮৮ গ্রেন খাঁটি সোনা বা 
৬২৫০ টাকায় এক তোলা হিসাবে ) সোনার পুনমূ ল্য নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা 
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হয়। নিতাস্তই আহুষ্ঠানিক এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল সরকারী ল্হার 
মূল্য অন্যায়ী ব্যাক্কের মজুত সোনার মূল্য নির্দেশ করা। ফলে লোনার 
পুনমূল্য নির্ধারণের সঙ্গে সে সোনার সর্বনি্ন তহবিল ৪* কোটি টাকার 
বদলে ১১৫ কোটি টাকা ধাঁধ্য হইল। ১৯৫৭ খৃষ্টাকের ৩১শে অক্টোবর 
“ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (সংশোধন ) অর্ডিনান্স, ১৯৫৭ জারী করিয়া পাওনা 
র।খিবার নিয়মাবলীকে পুনরায় সংশোধন কর হয়। এ অডিনান্স পরে ১৯৫৭ 
খুষ্টান্বের ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (দ্বিতীয় সংশোধন ) আইনে রূপাস্তরিত হুয়। 
এই আইনে নির্দেশ ছিল যে, প্রচলন বিভাগের স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা এবং বিদেশী 
খণপত্রের মোট মূল্য কোনসময়ে ২০০ কোটি টাকার কম হইতে পারিবে না) 
তন্মধ্যে স্বর্ণ ও ন্বর্ণমুদ্রার মূল্য অদ্িনান্দ জারী হওয়ার আগেকার মত ১১৫ 
কোটি টাকাঁর নীচে নামিতে পারিবে না। 

অন্থান্ত স্থানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং আইনের মত অপ্রত্যাশিত জরুরী অবস্থায় 
বৈদেশিক মুদ্রাতহবিল সংক্রান্ত নিয়মগ্ডলিকে সাময়িকভাবে রহিত করিবায় 
ব্যবস্থ। গ্রহণ করা হইয়াছে । ১৯৫৭ থুষ্টাবের দ্বিতীয় সংশোধন আইনে পূর্বাহ্ছে 
কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি লইয়া! বৈদেশিক কোম্পানীর কাগজ রাঁখিবার সর্ড 
সম্পূর্ণদ্ূপে স্থগিত রাঁখিবাব ক্ষমত। রিজীভ ব্যাঙ্ককে দেওয়। হইয়াছে ; অবশ্য 
ইহার পরিবর্তে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সোন1 রাখিতে হুইবেই। 


মুদ্রা প্রচলন সম্পকীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থ। 2 মুদ্রীধারসমূহ 

সরকারের কাঁজকশ্ম আর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এব" জনসাধারণের বিনিময় ও 
অর্থপ্রেরণ সংক্রান্ত প্রয়োজনে স্থৃবিধ। করিয়৷ দিবার জন্য পধ্যা্ধ পরিমাণে 
বিহিত মুদ্রা সরবরাহের দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর গ্যস্ত হইয়াছে। ব্যাঙ্কিং 
বিভাগের কাছে নোট চালান দেওয়। ছাড়াও প্রচলন বিভাগ জনসাধারণের 
কাছে চাহিব। মাত্র নোঁটের বদলে টাঁকা এবং টাঁকার বদলে নোট ছাড়ে । এই- 
সকল কাধ্য সম্পাদনের জন্ ব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে প্রশাননিক ব্যবস্থা গ্রহণ কনি- 
য়াছে। বর্তমানে ব্যাঙ্ক বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা কানপুর, মান্রাজ, 
নাগপুর এবং নয়াদিল্লীতে সাতাট অফিন, গৌহাটি ও হায়ত্রাবাদে ছুইটি ছোট 
অফিস, এবং উহার এজেন্সীগুলিতে এবং সরকারী ট্রেজারী ও সাবট্রেজারী- 
গলিতে মুদ্রাধার খুলিয়াছে। এসব এজেব্সী হইল ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাক্কের 
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বিভিন্ন শাখা, হায়প্রাবাদের রায় ব্যাঙ্ক ও মহীশুরের রাই্্ীয় ব্যাঙ্ক । যেখানে 
রিজার্ভ ব্যাস্কের উপরোক্ত কোন এজেপ্টের কোঁন শাখা অফিস নাই সেখানে 
সরকারী কাজ সরকারী ট্রেজারী এবং শাব-ট্রেজারীগুলির দ্বারা সাধিত হয়। 
মোট ১৩০০ মুদ্রাধার দেশের সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ছড়াইয়। আছে। 
অধিকন্ধ, ব্যাঙ্ক উহার এজেণ্টগুলির অনুরোধে বিভিন্ন স্থানে আরও মুদ্রাধার 
রাখিতে সম্মত হইয়াছে। পূর্ববাহ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইয়া! রাজ্য 
সরুকারসমৃহ যে সকল জায়গার কথা বলিয়া দিয়াছে সেইসব জায়গায়ও 
ব্যাঙ্ক মুদ্রাধার রাখিতে সম্মত হইয়াছে । জনসাধারণের মধ্যে উপ- 
মুদ্রার যোগান দিবার জন্ত প্রচলন বিভাগ ছোট ছোট সরকারী মুদ্রাঘরও 
খোলে । 

মুত্রাধারগুলির মধ্যে ধাঁতবমুদ্রার সহিত পুনপ্রবর্তনীয় ও নৃত্তন নোটের 
গাদা সংরক্ষিত থাঁকে। যদি কোন দিন জমার চেয়ে খরচ বেশী হুইয়৷ যায় 
তবে প্রয়োজনান্গযায়ী যাহাতে তুলিয়া লওয়৷ যায় তজ্জন্য ট্রেজারী কিংবা! 
ব্যাঙ্কের এজেন্সীকে একটি করিয়। মুদ্রাধার দেওয়া হয়্। আধারগুলি আছে 
বলিয়া ঘন ঘন নগদ টাকা একস্বান হইতে তুলিয়। স্থানান্তরে পাঠানো আর 
দরকার হয় না। অবশ্য কোন কেন্দ্রে (যেমন ধরুন, কোন এক নিশ্শাণ- 
প্রচেষ্টার সন্নিকটে ) জম্নীর চেয়ে খরচ ক্রমাগত বেশী হইতে থাকিলে কিংবা! 
উহার বিপরীত অবস্থার সি হইলে এক্ধপ অর্থপ্রেরণ অনিবাধ্য হইয়। দাঁড়ায়। 
এইরূপে মুদ্রীধার-ব্যবস্থা! কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারদের বিশেষ সহায়ক 
হইয়াছে, কারণ ইহার দরুণ ট্রেজারীগুলি অপেক্ষাকৃত কম টাকায় কাঁজ 
চাঁলাইতে পারে। অধিকন্ত, নোটের বিনিময়ে ধাতব টাঁকা এবং উচ্চ- 
মূল্যান্িত নোটের বদলে নিম্মমূল্যান্কিত নোট সরবরাহ, এবং উহ্বার বিপরীত 
প্রক্রিয়া, অথবা পুরাতন ময়ল। নোটের বদলে টাটকা নোট ছাড়ার 
ব্যাপারে এই মুদ্রাধারগুলি বিশেষ সহায়ক হুইয়াছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং 
জনসাধারণকে অর্থপ্রেরণ-স্থবিধার্দানের ভিত্তি হিসাবেও মুদ্রাধারগুলি কাঁজ 
করিতেছে। 

মুদ্রাধারে জমা নোটগুলিকে চালু বলিয়। গণ্য কর] হয় না; অপরপক্ষে, 
মুদ্বাধারগুলির ধাতব টাঁক। এবং এক টাকার নোটগুলি প্রচলন বিভাগের 
সম্পত্তির অংশ। এরুপে মুন্রাধারে নোট জম। পড়ার অর্থ প্রচলিত নোটের 
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পরিমাণ হ্রাস পাওয়া, এং যুদ্রাধারে টাকা জম পড়ার অর্থ চালু নোটের 
বিপক্ষে রক্ষিত তহবিলের মুদ্রা-অংশের পরিমাণবৃদ্ধি। অন্ত দিকে, মুদ্রাধার 
হইতে নোট অপপারণের অর্থ চালু নোটের পরিমাঁণবৃদ্ধি, এবং টাঁক। 
অপসারণের অর্থ চাঁলু নোটের বিপক্ষে রক্ষিত তহবিলের মুদ্রা-অংশের 
পরিমাণ হাস। নোট কিংব! ধাতব মুদ্রা কোন একটি মুদ্রাধারে জম দিলে 
নোট কিংরা ধাতব মুদ্রা প্রেরণ ন1 করিয়া এবং চালু নোটের বিপক্ষে 
রক্ষিত তহবিলের ধাতব মুদ্রা-অংশের আসলে কোন পরিবর্তন সাধন ন! 
করিয়াও অপর একটি মুদ্রাধার হইতে নোট কিংবা ধাতব মুদ্রা চালু করা 
সম্ভব হয়। 


চলতি মুদ্রায় খতুগত এবং অন্যান্য পরিবর্তন__ 

বহু বংসর যাঁবৎ চলতি মুদ্রার খতুমাঁফিক পরিবর্তন ভারতীয় অর্থনীতির 
একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । ফলল কাটার এবং ফদল স্থানাস্তরের সময়ের 
সঙ্গে প্রধানতঃ জড়িত কর্মহীন ও কর্মব্যস্ত খতুতে চলতি মুদ্রার অনেকটা 
ছন্দোবদ্ধ উঠাঁনামায় ইহা! প্রতিফলিত হয়। শিল্পপ্রধান দেশেও চালু মুদ্রার 
খতুগত পরিবর্তন ( যেমন, খৃষ্টমাঁস কিংব1 ছুটির মরশুমে ) ঘটিয়। থাকে । কিন্ত 
সেখানে খতুগুলি আয় প্রাপ্তির বদলে আয়ের টাঁকা খনচের অন্বীভাবিক উঠা- 
নামার সঙ্গে জড়িত। ভারতে যাহা লক্ষণীয় তাহ। হইতেছে বংসরের মোটের 
উপর ছুইটি সমাঁন খতুতে বিভাজন। আঘিক সংগঠনের চরিব্রবৈ শিষ্ট্য এবং 
নগদ কাজকারবারের প্রাধান্য হইতেই প্রধাঁনতঃ ইহার উতৎ্পত্তি। মোটামুটি- 
ভাঁবে, যে ব্যস্ত খতুতে অপেক্ষাকৃত বেশী টাঁকার দরকার হয় উহা! অক্টোবর 
নাগাঁদ ফপল তোল! ও স্থানাস্তরের সঙ্গে স্থরু হয়, এবং এপ্রিলের প্রায় শেষ 
অবধি থাকে । এসম্পকে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে যখন 
চলতি মুদ্রা ক্রমাগত প্রসার ঘটিতেছিল (এবং বেকার খতৃতেও কোন 
সঙ্কোচন ছিল না ), তখনও বেকার খতু অশ্থভৃত হইয়াছিল, কারণ ব্যস্ত খতুর 
চেয়ে বেকার খতুতে চলতি মুদ্রার প্রসার কম ছিল। যুদ্ধশেষে শাস্তিকালীন 
অবস্থার পুনক়গমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই খতুধন্মী বিন্যান পুনরায় ক্রমশঃ 
অধিকমাত্রায় পরিম্ফুট হইতে লাগিল, আর যুদ্ধোত্তরকালে চলতি মুদ্রা 
নিয়মিতরূপে ব্যন্ত খতুতে শোধিত এবং বেকার খুতে প্রত্যপিত হুইতে 


চলতি মুদ্রা ও খাণ নিয়ন্ত্রণ-_-১ ১৫ 


লাগিল। অবশ্ঠ. সাম্প্রতিক কালে পরিকল্লিত উন্নয়নের দরুণ ক্রমবর্ধমান 
মাত্রায় মাধ্যমিক এবং জালিক ক্ষেত্রসমূছের সম্প্রসারণ খতুমাঁফিক পরিবর্তন- 
গুলিকে কিছুটা কমাইয়া দিয়াছে । 

এই পর্যায়ে চলতি মুদ্রার খতুগত সক্কোচ-প্রসারণের মোটামুটি পদ্ধতি 
সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্য্ত খতুতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে 
নগদ টাকার নীট বহির্গমন ঘটে । ব্যাঙ্কে ব্যবসাদাঁর এবং শিল্পপতিদের যে 
জম। টাকা থাকে, সেই টাঁক1 কিংবা! মজুত মাল এবং শিল্লোৎ্পাদনের উপকরণ 
ক্রয়ের জন্ত প্রদত্ত খণের টাকা তোল! হইতে থাকিলে ইহ। ঘটে। জন- 
সাধারণের চাহিদ মিটাইবার জন্ত ব্যাঙ্ক গুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রক্ষিত তহবিল এবং 
নিজেদের নগদ টাঁকাঁর উপর কিছুট। হাত দেয়। প্রয়োজনান্ষায়ী রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট হুইতে টাকা ধার লইয়া এবং / কিংবা! উহার কাছে কিংবা 
বাজারে লগ্নীপত্র বিক্রয় করিয়া এই হ্ৰাসপ্রাপ্ত তহবিলকে আবার ভরানে। 
হয়। ব্যাঙ্কগুলি নগদ টাঁক৷ তুলিবাঁর চেষ্টা করিতে পারে $ সরকারী প্রতিষ্ঠান 
এবং অন্যান্যের সরকারের নামে প্রদত্ত চেকের বদলে অনুবপভাবে নগদ টাকা 
চাহিতে পাঁরে। উপরোক্ত চাহিদ। মিটাইতে গিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং 
বিভাঁগের নগদ টাকার তহবিল স্বাভাবিক কাঞ্জকর্মের জন্য যতখানি প্রয়োজন 
তাহার চেয়ে নীচে নামিয়া যাঁয়। ইহাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবাঁর 
জন্য ব্যাঙ্কিং বিভাগ ষ্টালিং কাগজ, কোম্পানীর কাগজ (9০০ 8০০৪116165) 
প্রমুখ গ্রহণযোগ্য সম্পত্তি সমমূল্যের নগদ টাকার বিনিময়ে প্রচলন বিভাগে 
প্রেরণ করে। ব্যাক্বনমূহ কিংবা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদের বৃহত্তর 
চাহিদ্দা মিটানোর প্রক্রিয়ায় ব্যাঙ্কিং বিভীগে এগুলির সরবরাহ বাড়িয়া যাঁয়। 
এরূপে জনসাধারণের তরফ হইতে নগদ টাকার বদ্ধিত চাহিদা প্রথমে 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গুলির নগদ অর্থহ্বাস এবং ইহাঁর ফলে ব্যাঙ্কিং বিভাঁগের নগদ 
অর্থ হ্রাসের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। ইহা আবার শেষটায় ব্যাঙ্কিং বিভাগ 
হইতে প্রচলন বিভাগে গ্রহণযোগ্য কোম্পানীর কাগজ স্থানাস্তরজনিত মুদ্রা 
সম্প্রসারণ ঘটায়। জনসাধারণের তরফ হইতে নগদ টাকার বদ্ধিত চাহিদ। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সরকারের মজুত অর্থের নিক্নগমনে প্রতিফলিত হয়, সঙ্গে 'সঙ্গে 
ব্যাঙ্কিং বিভাগের নগদ অর্থের পরিমাণও নিম্নগাঁমী হয়। ঘদি সরকারের উপযুক্ত 
মঙ্গুত অর্থ না থাকে, তবে তাহার] রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে হ্বল্লমেয়াদী সুষোঁগী 


১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্ধ্যারলী 


( অঃ 8100. 2198115 ) দাদন লইতে পারেন কিংবা ব্যাঙ্ককে ট্রেজারী বিল 
অর্পণ করিতে পারেন («৫ম অধ্যায় দেখুন )। 


জনলাধারণেন হপ্তে প্রচলিত অর্থের খাডুযুখী ধারা 
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জ-হান্ত চু শেষ ( এ'প্রলের লেখ), আ। জলস ছয়ুর শেছ (টেক ন [ছ)। 





অলস ব! বেকাঁর খতুতে বিপরীত প্রক্রিয়া! কাধ্যকরী হয়। গ্রাম্য জনসাধারণ 
কর্তৃক শিল্পজাত এবং অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাক! সহরাঞ্চলে 
ফিরিতে নুরু করে। প্রচলনস্থিত মুদ্রার প্রত্যাবর্তন কিংবা খণ প্রত্যর্পণের 
ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে অতিরিক্ত নগদ টাকা জমে । উহা! আবার খণ 
প্রত্যর্পণের মারফত কিংবা কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের জন্য কিংবা রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে রক্ষিত তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রিজাত ব্যাঙ্কের ব্যাক্কিং বিভাগে 
স্থানাস্তরিত হয়। এইসব কাঁজকর্শের ফল হুইতেছে ব্যাঙ্কিং বিভাগের নগদ 
টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি। ব্যাহ্কিং বিভাগ সচরাচর যাহা! নগদ হিসাবে রাঁখে 
উহার উপরে বাড়তি অংশ সমপরিমাণ সম্পত্তির বিনিময়ে প্রচলন বিভাগে 
ফেরত ঘায়। ব্যাঙ্কিং বিভাগের দিক হইতে বলা চলে যে, নোটের বদলে 
অন্তান্ পরিসম্পত্তি আনয়ন কর! হইয়াছে ঃ প্রচলন বিভাগে আবার ঠিক যুগপৎ 
পরিসম্পত্তি ও দেনার ( অর্থাৎ প্রবত্তিত নোটের ) পরিমাণ কমিয়াছে। যখন 


চলতি মুদ্র! ও খণ নিয়ন্ত্রণ--১ ১৭ 


সরকারী নিগমেণ উপর আগম উদ্ধত্ত হয়, তখন ব্যাঙ্কিং বিভাগে সরকারী 
তহবিল বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কিং বিভাগে নগদ অর্থও পরিমাণে বাঁড়িয়। যায় । 
এই অবস্থায় সরকারী তহবিলের বাড়তি অংশটুকু কমাইয়া ফেলা হয়। 
স্থযোগী দাদন শোঁধ কিংব। পূর্বে ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রীত ট্রেজারী বিল নীকচের 
( অর্থাৎ মুক্তির ) দ্বারা ইহ। সাধিত হয়। 


তিন 
চলতি মুদ্রা! ও খণ নিয়ন্ত্রণ_২ 


খাণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও স্ুযোগ-_ 


খণ নিয়ন্ত্রণ হইল আসলে বিজার্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরাঁসরি সম্পর্কবিশিষ্ট খণ- 
প্রতিষ্ঠান গলিব-_ গ্রধানতঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির__সম্পর্তি-বিন্তাস নিয়ন্ত্রণ । 
বাণিজ্যিক ব্যাঁঙ্মের পরিসম্পত্তির মধ্যে যে জিনিসটি এপ্রসঙ্গে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
তাঁহা হইতেছে মক্কেলকে ব্যাঙ্ক-গ্রদত্ত খণ-_যাঁহ। সচরাচর “কর্ড ও “বার 
নামে অভিহিত বস্তগুলির যোগফল । ব্যাঙ্কদের খণ-প্রদাঁন ক্ষমতা উহাদের 
নগদ তহবিলের (রিজাঁভ ব্যাঙ্কের হস্তে ন্যস্ত অথ যাহার অন্তর্গত ) উপর 
নিভবশীল। আমানত বুদ্ধি কিংব। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ধার গ্রহণের দ্বাবা এই 
নগদ তহবিল বাঁডে। স্থতরাং রিজাঁত ব্যাঙ্ক কতৃক খণনিয়ন্ত্রণ বলিতে ব্যাঙ 
সমূহের তহবিলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণই বুঝায। যদি বিজাঁভ ব্যাঙ্ক খণসম্প্রসারণ 
ঘটাইতে চাঁয়, তবে ইহ। ব্যাঙ্ছতহবিল বৃদ্ধির ব্যবস্থা কবিণে। অন্ঠরূপভাবে 
যদি খণ সঙ্কোচন ঘটাংতে হয়, তবে উতাকে তহবিল ধাঁসের চেষ্টা করিতে 
হইবে। ব্যাক্ষপ্রদ্ত খণের অন্ততঃ একাঁংশ নগদ ( চলতি মুদ্রা! ) রূপে তুলিয়া 
লওয়া হয়। দেশেব মুদ্রাসরবরাহে আমানত-মুদ্রব তুলনায় চলতি মুত্রাব 
প্রাধান্য যত বেশী হইবে, এই অংশটিও তত বড হইবে । 

ব্যাঙ্কে আমানত দুইটি উপায়ে ্ষ্ট হইতে পাঁবে__একটি “নিক্ষিয় স্যষ্টি, 
অপরটি “সক্রিয়” স্থষ্টি। মকেলগণ নগদ টাঁকা কিংবা অন্থান্ ব্যাঙ্কের উপরে 
লাখত চেক দিলে ন্যাঞ্চগুলি তাহাদের জন্য যখন আমানত-খাত! খোলে, তখন 
আমানতেণ নিষ্রিয় স্থটি স ঘটিত হয়। ব্যাঙ্কগুলি কঙ্জ দিয়! যে আমানত 
»ষ্টি করে উহার নাম সক্রিয় আমানত স্ষ্টি। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মুদ্রার বণ্টন 
হয়ত পরিবত্তি হয়, কিন্তু পরিখীণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ন।। দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে কিন্ত 
মুদ্রার যোগান বাঁডে। কোন ব্যাঙ্ক খণ দিলে আ শিকরূপে সেই ব্যাঙ্কের 
নিজন্ব আমানত কি১৭। অন্য ব্যাস্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির আমানত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 


চলতি মুদ্র। ও খণ নিয়ন্ত্রণ_২ ১৯ 


ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পর্ক রাঁখিবাঁর অভ্যাস যেসকল সমুন্তত দেশে ব্যাপকভাবে 
ছড়াইয়াছে সেখানেও আমানতবৃদ্ধি প্রক্রিয়াব একটা সীমা থাঁকে। নানা 
আঁথিক এবং প্রতিষ্ঠানগত শক্তির দ্বার এই সীম। নির্দিষ্ট হয়। স্থগঠিত 
ব্যাঙ্বব্যবস্থা-সমন্থিত দেশের চেয়ে স্বল্পোন্নত দেশে ব্যান্বগুলির খণস্্টির স্থযোগ 
অনেক কম হয়। ভাবতবর্ষে মুদ্রীসরবরাহের একটি খুব বড় অংশ (প্রায় 
ছুই-ভৃতীয়াংশ ) চলতি মুদ্র।। ইহার অর্থ এই যে, ব্যাঙ্দের খণ স্যষ্টির 
প্রত্যেক পধ্যায় উপরোক্ত অন্পাঁতে না হইলেও প্রভূত পরিমাণে চলতি 
মুদ্রার বহির্গমন ঘটাইবে । নগদের একটি বড় অ“শ সাধারণতঃ আমানতরূপে 
ব্যাঙ্বব্যবস্থায় ফিবিয়। ন। আসিলেও আথিক সংগঠনে চুয়াইয়া পড়ে । ইহাতে 
ব্যাঙ্বব্যবস্থার তহবিল-বৃদ্ধির ভিত্তিতে নৃতন খণস্থষ্টির ক্ষমতা অনেকখানি 
হাঁসপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে গুণিত (00910015) খণ সম্প্রসারণের ক্ষমতা 
সীমাবদ্ধ হয়। 

যদিও সমুন্নত দেশের চেয়ে এখানে মুদ্রানীতি সাফল্যের সহিত প্রয়োগ 
করিবার স্থযোগ তুলনামূলক বিচারে ঢের কম, তথাপি আথিক ব্যবস্থার 
বৈচিত্র্যায়ণ এবং বিনিয়োগ ও স্রস“হত মুদ্রাবাঁজীণের ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে 
ইহ। বৃদ্ধিপ্র।প্ত হইতেছে। স্থুপধিচালিত মুদ্্রীবাঁজাঁর গডিয়। তোলান ব্যাপারে 
বিজার্ভ ব্যাঙ্ক সক্রিয়ভাবে সহায়তা করিতেছে। 


ভারতীয় মুদ্রাবাজারের কাঠামে।_ 

স্থগঠিত মুদ্রাবাজার (29026512811590 কাঁধ্যকরী মুদ্র।নীতির ভিত্তিস্বরূপ | 
মুদ্রাবাজারকে প্রধানত; স্বল্পমেয়াদী মুদ্রাজাতীয় পরিসম্পত্তি লইয়। কীঁজ- 
কারবারেপ কেন্দ্র রূপে অভিহিত কর] যাইতে পারে। ইহা দেনাঁদাঁবদেব 
হ্বল্পমেয়াদী প্রয়োজন মিটাঁয় এবং খণদাতাঁদের তাঁরল্য কিংব। নগদ অর্থ সরবরাহ 
করে। এই স্থানে বিভিন্ন অর্থসরবরাহকাঁরী ও অন্যান্ত স'স্থার এব' বাক্তি- 
বিশেষের হস্তনিহিত স্বন্নমেয়াদী উদ্বৃত্ত বিশিয়োগযোগ্য অর্থ লইয়া খণস গ্রহ- 
কারীর! টানাটানি করে। বিভিন্ন সংস্থা, ব্যক্তিবিশেষ এবং সরক|র নিজে এই 
খণপংগ্রহকাবী গোষ্ঠিন অস্ততুক্তি। স্বাভবিকভাঁবে মুদ্রাবাজ|রের সঙ্গে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের একটি ঘনিষ্ঠ স যোগ থাকে । বস্ততঃ রিজাভ ব্যাঙ্কে মুদ্রাবাজারের 
একটি প্রধাঁন অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা চলে । আসলে ইহা অর্থসরবরাঁহের একটি 


২০ ভারতীয় রিজা ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


অবশিষ্ট উত্স, এবং তজ্জন্ই রিজাত ব্যাঙ্কের কার্ধ্যাবলী বিশেষ তাংপর্ধ্য প্রাপ্ত 
হয়। 

ভারতীয় মুদ্রাবাজারের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার দুইটি অংশ-_একটি 
সুসংহত বাজার, অপরটি অসংহত বাজার। ইহাদের মধ্যে সুদ-সংগঠনের 
তারতম্য রহিয়াছে । স্থস'হত বাঁজার রিজীর্ড ব্যাঙ্ক, ভাঁরতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কি 
বিভিন্ন বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং ভাঁরতীয় ৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক গুলিকে লইয়! গঠিত। 
আধা-সরকারী স'স্বাগুলি এবং বৃহদীয়তন যৌথমুলধনী কোম্পানীগুলিও 
মুদ্রাবাজারের কাঁজকর্মবে ধণদাঁতা হিমাবে অংশ গ্রহণ করে) ইহাঁদের দেওয়া 
টাকাঁকে সচরাঁচর সওদাঁগরী কুঠির টাকা বল! হয়। এদিকে আবার ধাঁবের 
দালাল, সাধারণ অর্থ এবং কোম্পানীর কাঁগজের দালাল প্রভৃতি অর্থসংস্থানের 
মধ্যবপ্তিগণ রহিয়াছে । আস্তঃ-ব্যাঙ্ক আহ্বান-মুদ্রার বাজার ভারতীয় মুদ্রা- 
বাজারের প্রাণন্বরূপ । যদিও ব্যাক্কপমুহের আমানতসম্পদের তুলনায় এই 
বাজারে বাবহৃত অর্থের পরিমাণ খুব বেশী নয়, তবুও হয়ত ইহ। মুদ্রাবাজারের 
সর্বাপেক্গা স্পর্শকাতর অ শ। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আহ্বান-মুদ্রাবাজারে 
অংশগ্রহণ করে ন, কিন্তু অন্যান্য ব্যাঁন্ধগুলি এই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ 
ও দাঁদন লম্ম। সাম্প্রতিক কাঁলে অবশ্ঠ ব্যাঙ্কগুলি তাহাঁদেন সাহাঁষ্যেব 
দাবী ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় রিজাঁভ ব্যাঙ্কের কাঁছে পেশ করিতেছে । 

ভাঁরতীয় ব্যবস্থায় বাণিজ্যিক কিংব। ট্রেজারী কোন বিলেরই যথার্থ 
বাজ।র নাই ; খণপত্রের স্বীকার (80০0190270৩ ) ব্যবসাও এখানে নাই । 
এতংসত্বেও একথা বলা যায় যে, ভারতীয় মুদ্রাবাজার “স্পরিচলিত সম্পর্ক 
এবং কাঁজের বিশেধীকরণের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত সুগঠিত” |* 

অপংহত বাঁজারটি নিজে একধন্মী নহে। উহার প্রায় সবট] “দেশীয়? 
ব্যাঞ্কারদের লইয়৷ গঠিত। এই বাজারে স্বপ্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থ, 
এমন কি অর্থের বিভিন্ন উদ্দেশ্তের মধ্যেও কোঁন স্থপরিস্কুট পার্থক্য নাঁই, 
কারণ হুণীর ( অন্তর্দেশীয় বিশিময়-পত্র ) উপরে এমন কিছু থাঁকে না 
যদ্বারা আমর! জানিতে পারি যে, উহা! ব্যবলায়ের অর্থসংস্থানের জন্য কিংবা 
আধিক আশয়দানের জঙ্, কিংবা ঘুরাইয়া বলা চলে, উহা! একটি যথার্থ 


* নিটইযর্ক ফিডারেল রিজ।ভ বাঙ্ষের মাসিক পধালোচন* জুলাই, ১৯৫৭ 


চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ-_-২ ২১ 


বাণিজ্য-বিল কিংবা অর্থসম্পককায় বিল। আসলে এই বিলগুলি হইতেছে 
আশ্রয়-বিল। বাণিজ্য-বিলের সংখ্যাল্লতার জন্য ভারতবর্ষে কোন বাট্টা 
বাজার নাই-_-যদিও বাণিজ্যিক, বিশেষত: বৈদেশিক, ব্যাঙ্কগুলি বিল ভাঙ্গা ইয়া 
থাকে । বাঁণিজ্য-বিল গুলিকে সচরাচর বয়ঃপ্রাঞ্তি পর্যস্ত রাখিয়া দেওয়া হয় 
(উদাহরণম্বূপ আমদানী বিলের কথা বল! যায়), কিংবা লগ্নে পুনর্বাট। 
কর! হয় (যেমন ধরুন, রপ্তানী বিল )। যেসকল শক্তির কথা ভারতে 
বিলবাঁজার গঠনের প্রতিবন্ধক হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলি হইল দেশের 
বিভিন্ন অংশে বিলরচনাপদ্ধতির তারতম্য, ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতাঁগণ কর্তৃক 
সংগৃহীত সময়সীমাবিহীন খণপ্রদাীনের অভ্যাস, ব্যাঙ্কগুলির ( ভাঁরতে যাঁহাদের 
ব্যাপক শাখাম"গঠনজাল রহিয়াছে ) নিকট হইতে ৭ণগ্রহণের প্রধান" রূপ 
হিশাবে নগদ খণের প্রভূত ব্যবহার, কতিপয় কম্মক্ষেত্রে নগদ কারবারের গ্রাতি 
আগ্রহ, কৃষিজাত দ্রব্য জমাইয়া রাঁখিবাঁর জঙ্য পধ্যাঞ্ত গুদামব্যবস্থার অভাব 
এন" যুযুসান্স বিলের উপর উচ্চ টিকিট কর। সরকারী উদ্ভোগের ফলে 
এইসকল সমস্যা (বিশেষভাবে গুদাঁমজাত করিবার স্থবিধা সংগ্রহের ব্যাপারে ) 
কিছু কিছু দূরীভূত হইয়াছে । অবশ্য কয়েকটি সমুন্নত পাশ্চাত্য দেশে যে 
ধরণের বিলবাজার আঁছে সে ধরণের বিলবাজাঁর এখানে আঁদে গড়িয়া উদ্ভিবে 
কিনা সন্দেহ । কেনন] নির্দিষ্ট মেয়াদে খণগ্রহণের প্রতি বিরাগ গ্রামাঞ্চলে 
যতখানি প্রবল, নগদ খণের স্থিতিস্বাপক রূপটির প্রতি আসক্তি ব্যবসাঁয়রীতিতে 
ঠিক ততখাঁনি গভীর | বাস্তবিক, নগদ খণ কিংবা “ওভার ড্রাফ্ট ব্যবস্থার 
মাধ্যমে ধারের প্রসারশীল এবং সুবিধাজনক বন্দোবস্ত অন্যান্য দেশেও আজ 
পর্য্স্ত ধারগ্রহণের প্রধান রূপ। পণ্য পোতবোঝাই করার তাঁলিক। প্রভৃতির 
সম্পর্কে যে বিশেষ ধরণের এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্চি কয়েকটি দেশে সঞ্ছিয় 
বিলবাজার গঠনে সহান্বতা করিয়াছে, এখাঁনে উহার যথেষ্ট পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা 
স্ব্প। ত] ছাঁড়1 বিলরূপী ধণের এমন কোন অস্তনিহিত শ্রেষ্ঠত নাই ঘষে, 
বিলবাঁজীরের অস্টপস্থিতি একটি গুরুতর অভাব বলিয়া গণ্য হইতে থাঁকিবে 
এবং ইহার হৃষ্টি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রধান নীতিগত লক্ষ্য বলিয়। বিবেচিত 
হইতে থাঁকিবে। 

ভারতবর্ষে বিলবাঁজারের স'গঠন ঈথ হইলেও একেবারে সংহতিবিহীন 
নহে। দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ রাষ্ট্রীয় ব্যাঞ্চ এবং অন্ঠান্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 


২২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


পুনর্বাটার সুবিধাগুলি ভোগ করে; শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আবার রিজার্ভ 
ব্যাঞ্থের কাছে যাইতে পারে। সাধাবণতঃ ব্যস্ত খতুতে__ষখন ফসল কাটা 
হয় এবং উতপাঁদনকাঁরীর নিকট হইতে পাইকাঁরের কাছে চাঁলান যাঁয়-_দেশীয় 
মুদ্রাবাজার হুপরিচ।লিত মুগ্রাবাঁজারের অর্থ ব্যবহার করিতে আসে । 

সমবায় খণপ্রতিষ্ঠানগুলি মুদ্রাবাজীরের স্ুবিহ্বাস্ত ও অবিন্তস্ত অ*শের 
মধ্যে অনেকট। মাঝামাঝি স্থান অধিকার করিয়া আছে। সমবায় খণ- 
প্রতিষ্ঠানগুলি পল্লীখণের সনীতন উৎসগুলিকে, বিশেষতঃ মহাঁজনগণকে, 
সরাইয়। দিবার উদ্দেশেই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কারণ মহাজনগণের 
দেওয়] খণে উচ্চ স্থদের হার, প্রভৃতি অনেক গুলি অস্বিধা ছিল। যদিচ এ 
লক্ষ্যে উপনীত হইতে এখনও অনেকখানি পথ বাঁকী, তথাপি স্ুপরিচাঁলিত 
মুদ্রাবাজাবেব সঙ্গে সমবায় খণব্যবস্থাকে সংগ্রথিত করিয়া দেওয়ার কাজ 
বিগত কয়েক বংসবে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় 
ক্ষেত্রকে যে সাহাষ্য প্রদান করিয়। আসিতেছে উহার পরিম্ণণ বুদ্ধি পাইতেছে। 
সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কব্যবস্থার সহিত, বিশেষ করিয়া ১৯৫৫ 
সনের ১ল। জুলাই রাষ্থীয় ব্যাঙ্ক প্রতিঠিত হওযাঁর পর হইতে এ ব্যাঙ্কের সহিত, 
ক্রমাগত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতেছে । 

এক্ষণে ভারতীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার একটি সংঙ্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া! যাইতে 
পারে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর ভারতে যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক গুলিকে 
তালিকাভূক্ত এবং তাঁলিকা-বহিভ'ত এই ছুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। 
“তালিকাভুক্ত কথাটিতে যাঁহা বুঝাঁয় তাহাতে তালিকাভুক্ত ব্যাস্কসমূহ 
হইল মেইসব ব্যাঙ্ক যেগুলি ভারতীয় রিজাভি ব্যাঙ্ক আইনের দ্বিতীয় 
তালিকার অস্ততুক্ত এবং মোটামুটিভাবে মাকিণ যুক্তরাষ্ত্রেণ সাস্য ব্যাঙ্কদের 
সঙ্গে তুলনীয় । উহাঁরা কয়েকটি স্থবিধা_বিশেষ করিয়! রিজার্ত ব্যাঙ্কের 
কাছে 'আশ্রয় লাভের স্থবিধা ভোগের অধিকারী, এবং সেই সম্পর্কে রিজার্ভ 
বাঙ্কের প্রতি উহাদের কয়েকটি কর্তব্যও রহিয়াছে। দ্বিতীয় তালিকায় 
স্বানলাঁভ করিতে হইলে একটি ব্যান্ককে কি কি সর্ত পৃবণ করিতে হইবে তাহা 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ (৬) (এ) ধারায় বলা আছে। সেগুলি 
হইল £ (১) অন্যান মোট ৫ লক্ষ টাকা মূলোর প্রদত্ত মূলধন ও তহবিল ব্যাঙ্কের 
অবশ্যই থাঁকিবে, (২) আমাঁনতকাঁরীদ্র স্বার্থবিরুদ্ধ কোঁন উপাঁয়ে ইহার 


চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ_-২ ২৩ 


কাজকর্ম পরিচালিত হইতেছে না এমত নিশ্চয়তা! রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অবশ্যই 
দিতে হইবে, এবং (৩) ইহা অবশ্যই ১৯৫৬ খুষ্টাব্বের কোম্পানী আইনের 
সংজ্ঞান্থ্যাঁয়ী একটি কোম্পানী কিংবা এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বার 
বিজ্ঞাপিত একটি সংস্থা কিংবা একটি কর্পোরেশন কিংবা ভাঁরতের বাহিরে 
কোন স্থানে প্রবন্তিত কোঁন আইনের দ্বারা অথব! অধীনে সংস্থাপিত একটি 
কোম্পানী হইবে । ব্যাঙ্কের খাঁতাপত্র ও হিসাঁব পরীক্ষা করিয়া কিংবা অন্য 
কোন উপায়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই মর্মে সন্তষ্ট হয় যে, এই সর্ভীবলী পূরণ 
করা হইয়াছে, তবে ইহ] ব্যাঙ্কটিকে দ্বিতীয় তালিকায় অস্ততূক্ত করিবার জন্য 
নির্দেশ দিতে পারে। যে-কোন ব্যাঙ্কের মোট প্রদত্ত মূলধন ও তহবিলের 
মোট মূল্য ৫ লক্ষ টাকার নীচে নামিয়৷ গেলে, কিংবা উহার কাঁজকন্ম রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মতে আমানতকারীদের স্বার্থবিরোধী হইলে, কিংবা উহা] দেউলিণ! 
হইয়! গেলে, কি”বা' ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বন্ধ করিয়! দিলে তাঁলিক] হইতে উহার 
নাম কাটাইয়! দিবার ক্ষমতাও রিজাি ব্যাঙ্কের আছে। 

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মা্চ মাসের শেষে সার! দেশে কাঁধ্যরত মোট ৪০০ 
ব্যাঙ্কি' কোম্পানীর মধ্যে ৯২টি ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় তালিকাভূক্ত ছিল। ভাঁরতের 
ব্যাঙ্কব্যবসায়ের বেশীর ভাঁগ তালিকাতুক্ত ব্যাস্কগুলিই চাঁলায়। সকল ব্যাঙ্কের 
মোট আমানতের শতকরা ৯৭ ভাগ ইহাদের অংশ। মোট খণে ইহাদের 
অংশটুকুও প্রায় একই । তালিকাভুক্ত ব্যাক্কগুলি একটি বহুধন্মী গোষ্টি। 
ইহাদের মধ্যে ভারতের রা্রীয় ব্যাঙ্ক নিজেই একটি শ্রেণী ত্প্টি করিয়াছে। 
ইহ বাঁণিজা ব্যাহ্বদের মধ্যে বৃহত্তম । সকল তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কের মোট ১৩৮২ 
কোটি টাকাঁর নীট আমানতের মধ্যে ইহার আমানত ৪১৯ কোটি টাকা 
( শতকর। ৩০ ভাগ )। ১৯৫৮ খুষ্টাব্ের মাচ্চের শেষে ইহাই ছিল পরিস্থিতি । 
রিজাভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ রহিয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
এজেন্ট হওয়ার দরুণ ইহ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রায় প্রত্যেক শাখায় মুদ্রাধারের 
স্থবিধাগ্ুলি ভোগ করে। আর এক শ্রেণীর তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্ক আছে। 
বৈদেশিক বাণিজ্যের অর্থ-সংস্থানে বিশেষজ্ঞ ১৬টি বিদেশী ব্যাঙ্কে লইয়। 
এই এ্রেণী গঠিত। এই ব্যান্কগুলি তাঁহাদের কাঁজকর্শ অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য 
এবং শিল্পে প্রপারিত করিয়াছে, এবং সেই দিক হইতে বিচার করিলে 
ইহাঁর। এদেশীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এইসকল ব্যাঙ্কের 


২৪ ভাবতীয় রিজার্ত ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


নীট আমানতের পরিমাণ ১৯৪ কোঁটি টাকা ( সমগ্রের ১৪%)। (ভারতের 
রাষ্ীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য ) ভারতীয় তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৭৫ 
এবং ইহাদের মধ্যে আয়তনগত পার্থক্য রহিয়াছে । কোন কোন বাক্কের 
আমানত ১০০ কোটি টাকার উপর, আবার কোন কোন ব্যাঙ্কের আমানত 
মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা এরং প্রদত্ত মূলধন ও তহবিল কোনমতে ছিতীয় 
তহবিলে অস্ততৃরক্তির পক্ষেই কেবল যথেষ্ট । ১৯৭৮ খুষ্টাব্দে মার্চের শেষে 
ইহাদের আমানতের পরিমাণ ছিল ৭৬৯ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমুদয় তালিকা 
তৃক্ত ব্যাঙ্কের আমানতের শতকরা ৫৬ ভাগ। 

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বিতীয় তালিকায় স্থান পায় নাই এমন 
ব্যাঙ্ককেই তালিকাবহিভত ব্যাঙ্ক বলা হয়। ১৯৫৮ সাঁলেব মার্চের শেষে 
ইহাদের সংখ্য। ছিল প্রায় ৩০০। ইহাঁদেব একটি সংখ্যাগবি্ অংশ অতান্ত 
ক্ষত্রায়তন, ইহাঁর। ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যেই নিজেদেব কাঁজকম্ম সীমাবঞ্ধ বাখে। 
সাধারণতঃ, ইহাদের প্রত্যেকটির প্রদত্ত মূলধন ও তহবিল ৫ লক্ষ টাঁকাঁর 
নীচে । অবশ্ত কোন কোন তালিকা-বহিভত ব্যাঙ্কের প্রদ্ত্ মুলধন ও 
তহবিল ৫ লক্ষ টাকার বেশী। কোন কোন তালিকা-বহিভ ত ব্যাঙ্ক 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়! রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নগদ অর্থ বাখে। সাধারণভাবে বলিতে 
গেলে তালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় এই ব্যাঙ্কগুলি আমানতের উপব 
উচ্চতর হাবে হুদ দেয়, এব" ইহাঁদের খণের উপব দে স্থদেব হারও 
উচ্চতর । উহাদের সময়-আঁমানত মোট আঁমাঁনতের প্রায় ছুই-ভতীয়াংশ । 
তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কদের ক্ষেত্রে ইহা অর্দেক। ১৯৫৮ সনের "মাচ মাসে 
শেষভাগে এই সকল ব্যাঙ্কের নীট জমাঁর পরিমাণ ছিল মাত্র ৪৬ কোটি টাকা । 


সাধারণ খণ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র বলী-_ 


রিজার্ড ব্যাঙ্ক কর্তক খপ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের আইনগত ভিত্তি ভারতীয় 
রিজাভ ব্যাঙ্ক আইন এব" ব্যাঙ্কি' কোম্পানী আইনে দেওয়া আছে। যে- 
কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে সাধারণতঃ যেসব ক্ষমতা থাঁকে সেগুলি প্রথমোক্ত 
আইনে রিজাঞ্ড ব্যাঙ্কে দিয়াছে; শেষোক্ত আইন দিয়াছে বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ কতকগুলি 
ক্ষমতা । ব্যাঙ্কহার, খোলাবাজার ক্রিয়া এবং পরিবর্তনীয় তহবিল-অন্থপাত 
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প্রভৃতি যেসব চিরাচরিত পদ্ধতি সাধারণ ব। পরিমাণগত খণ নিয়ন্ত্রণ নামে 
অভিহিত, উহাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়। একটি বিষয়ের উপর 
গুরুত্ব আরোপ কর। দরকার যে, উহাঁরা একে অন্যের সহিত ঘনিষ্রূপে 
জড়িত এবং পারস্পরিক সমন্বয় রক্ষ1! করিয়! উহাদের প্রয়োগ কর। উচিত। 
উহাঁরা সকলেই ব্যাঙ্ক-তহবিলকে প্রভাবিত করে। খোলাবাজারের ক্রিয়া- 
কলাপ এব' তহবিল অন্ুপাঁতের পরিবর্তন সরাসরিভাবে তহবিল-ভিত্তিকে 
গ্রতাবিত করে। অপরপক্ষে ব্যাঙ্কহার পরোক্ষভাবে তহবিল স"্গ্রহের খরচ 
বদলের মাধ্যমে ইহার প্রতিক্রিয়া স্থ্টি করে। একটি বিশেষ সময়ে একটি 
অস্ত্রের বদলে অন্ত কোন অস্ত্র ব্যবহার কর। হইবে কিন! তাহ নির্ধীরিত 
হইবে পরিস্থিতির প্রকৃতি, এ অস্ত্রের ঈপ্সিত প্রভাঁবপীমা এব' পরিবর্তন 
কত দ্রুত সংঘটিত হওয়া উচিত তাহার দ্বার।। যেমন ধরুন, ক্ষুদ্রতম 
মাত্রায় প্রাত্যহিক সামগ্তস্য সাধন করিতে হইলে খোঁলাবাঁজারের কাধ্যকলাপ 
উপযোগী । তহবিল-অন্পাতের পরিবর্তন থেন কলমের একটি আচড়ে 
অবিলঙ্ষে প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে এবং সাধারণভাবে ব্যাঙ্কগুলিকে প্রভাবাদ্বিত 
করে। ব্যাঙ্কহারের ফলাফল বাকঙ্ষব্যবস্থ| এবং স্বক্সমেয়াদী মুদ্রাবাজারের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়| থাকে ন।, সেগুলি বিস্তৃততর ক্ষেত্রে কিংবা সমগ্র আঁথিক 
জীবনে প্রসারিত হয়। 


॥ ব্যাঙ্হার ॥ 

ব্যাপকতম অর্থে যে সকল সর্ত অনুযায়ী বাজার নির্বাচিত স্বল্পকাঁলীন 
পরিসম্পত্তি কিংবা জামানতী দাঁদনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দুয়ারে 
সাময়িকভাবে ধর্ণ দিতে পারে, সেগুলির পরিবর্তনসাঁধনই বাট্টাহাঁবনীতির 
সংজ্ঞা। এইরূপে, বাট্রানীতি খণের মুলা এব" প্রাপ্তির স্থযোগ উভয়কেই 
পরিবন্তিত করে। বাট্রার্থে বিলের এবং দাঁদনেব সমর্থক হিসাঁবে খণপত্রের 
গ্রহণযোগ্যতা এব' খণের সর্বাধিক সময়-দের্ঘ্য-সংক্রীস্ত আইনগত চাহিদা- 
গুলির উপর প্রাপ্তির স্থযৌগ খুব বেশী নির্ভর করে। তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে 
সাহাষাদান সম্পকীয় ভারতীয় রিজাভ ব্যাঙ্ক আইনের ব্যবস্থাগুলি এইবার 
বর্ণনা করা যাইতে পারে; সমবায় ক্ষেত্রকে খণদান বিষয়ক খুটিনাটি 
ত্বতন্ত্রভাবে ৬ষ্ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে । 


২৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


আগেই বল! হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খণসম্প্রসারণ গ্রহণযোগ্য 
বিলের পুনর্বাট্রা কিংব! গ্রহণযোগ্য খণপত্রের বিপক্ষে প্রদত্ত দাদনের রূপ 
পরিগ্রহ করে। এতংসংক্রান্ত বন্দোবন্তগুলি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
১৭নং ধারায় দেওয়া আছে। যে ধরণের কাগজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে 
পুনর্বাট্রার জন্য গ্রহণযোগ্য সেগুলি নিয়োক্ত উপধারাসমূহে বণিত হুইয়াছে। 
সেইসব উপধাঁরায় নিম্নলিখিত কাঁজের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়] 
হইয়াছে £ 

১৭ (২) (এ) ঃ ভারতের উপর আনীত এবং ভারতে দেয়, যথার্থ বাণিজা 
কিংবা বাবসায় সংক্রান্ত কাঁজকম্ম হইতে উদ্ভূত, দুই কিবা ততোধিক উত্তম 
দস্তখত বহনকারী ( একটি দস্তখত কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কিংবা রাষ্্রায় 
সমবায় ব্যাঙ্কের হইতে হইবে ), এবং খরিদ কি+ব। পুনবাট্রার দিবস হইতে 
নব্বই দিবসের মধ্যে (অতিরিক্ত দিবসগুলি বাদ দিয়া ) পূর্ণ হইবে এইরূপ 
বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্রের ক্রয়, বিক্রয় এবং পুনবাট্রা! ; 

১৭ (২) (বি) ঃ ভারতের উপর আনীত এবং দেয়, ছুই কিংবা ততোধিক 
উত্তম দস্তখত বহনকারী (একটি দস্তখত কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কিংবা 
রাষ্ট্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের হইতে হইবে এবং ইহ মরশুমকালীন কৃষিকার্য্য কিংবা 
শশ্যবিক্রয়ের অর্থসংস্থানের জন্ত আনীত কি"বা প্রচলিত হইতে হইবে ), এবং 
খরিদ কি“বা পুনর্বাট্রার দিন হইতে ( অতিরিক্ত দিনগুলি বাঁদ দিয়া ) পনেরে৷ 
মাসের মধ্যে পুর্ণ হইবে এইরূপ বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্রের ক্রয়, বিক্রয় 
এবং পুনবাট্বা; 

ব্যাখ্য। - এই উপখণ্ডের জন্য 

(১) কৃষিকাধ্যের সহিত যুক্তভাঁবে পরিচালিত পশুপালন এবং এই 
ধর্পশের যাবতীয় কাঁজকণ্ “কৃষিকার্ধয' কথাটির অস্ততু্ত ; 

(২) কুষিকার্যের উৎপন্নদ্রব্য “ফসল' এর অস্তভুক্ত ; 

(৩) বিক্রয়ের পূর্বে কষি-উৎপাদকগণ কিংবা উহাদের কোঁন সংঘ 
কতৃক ফলকে ঠিক করিয়।! লওয। ফসল-বিক্রয়' কথাটির অস্ততুক্তি। 

১৭ (২) (সি) ঃ ভারতে লিখিত এবং দেয়, কোন তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কের 
দস্তখত বহনকারী, কেন্দ্রীয় কিংবা কোন রাজ্যসরকারের খণপত্র বহনার্থ 
কিংব! সেগুলিতে ব্যবস৷ চালাইবাঁর জন্য প্রবপ্তিত কিংবা আহত, এবং ক্রয় 
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কিংব! পুনর্বাট্রার দিন হইতে নব্বই দিনের মধ্যে (অতিরিক্ত দিন সহ) বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইবে এরূপ বিনিমযপপত্র এবং প্রতিশ্রতিপত্রের ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাট্রা; 

১৭ (৩) (বি)ঃ ভারতে কিংবা ভারতের বাহিরে আন্তর্জাতিক মু্রা- 
ভাঁগারের সদস্য কোন দেশে লিখিত, এব' ক্রয়ের দিন হইতে নব্বই দিনের 
মধো পূর্ণ হইবে এরূপ বিনিময়-পত্রের ( ট্রেজীরী বিল সহ) ক্রয়, বিক্রয় ও 
পুনর্বাট্র। ; অবশ্য এরপ ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বা্রী ভারতে কোন তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কের সহিত না করিলে চলিবে না। 

উপরোক্ত উপধারাঁসমূহে উল্লিখিত বিনিময়পত্রগুলির নিষ্গিষ্ট বয়ংক্রম 
আছে; ইহা রিজাভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রয় কিংবা পুনর্বান্রীর দিন হইতে অতিরিক্ত 
দিন সহ নব্বই দ্রিনের ( কৃষিপত্রের বেলায় ১৫ মাঁদের ) বেশী হইতে পারিবে 
না। অর্থাৎ রিজ।ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক পুনর্বাটা কি ব! খরিদের সময় একটি বিনিময়- 
পত্র কিংবা প্রতিশ্রতিপত্রের একটি নির্দিষ্ট প্রচলন থাকে; তাহা! এ প্রপত্রের 
মধোই নিহিত থাঁকে, এবং যদি এ প্রপত্র চাহিদীমাত্রই দেয় হয়, তবে এই 
ধারা অন্থ্যায়ী গ্রহণযোগ্য হইবার পূর্ব্বে ইহাঁকে অবশ্ঠই ঠিকমত একটি মেয়াদী 
বিলপত্রে পরিণত করাইতে হইবে । 

অবশ্ঠ, সুগঠিত এবং স্থপরিচাঁপিত বিলবাজারের অভাবহেতু আজ পর্য্যন্ত 
পুনর্বাট্রাব খুব কমই বাবহাঁর হইয়াছে । ব্যাঙ্বব্যবস্থার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সাহাধ্য প্রধানতঃ ইহার নিকট হইতে বিকল্প দাঁদনের স্থবিধারূপেই গ্রহণ করা 
হইয়াছে । আইনের ১৭ (৪) নংধারান্্যাঁয়ী যেসকল দাঁদন দেওয়] যায়, 
সেগুলি হয় চাহিবামাত্র নতুবা অনধিক নব্বই দিনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
ফেরত দিতে হয়, এবং ( ধতৃগত ) স্বল্পমেয়াদী ব্যবপায়কর্থের ব্যয়শির্ববীহের 
উদ্দেশ্রেই ইহাদের দেওয়। হয়। এইসকল দাঁদন নিযনলিখিত সমর্থনের বিপক্ষে 
পাওয়া যাঁয় £ 

(ক) বিলাঁতের আঁইনসভাঁর কোঁন আইন অথবা! সাময়িক ভাঁবে ভারতে 
বলবৎ কোঁন আইনের দ্বারা কোন ট্রাষ্টী এ ট্রাষ্টরের অর্থ স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন ষে 
সকল মাল, ভাগাঁর এবং খণপন্ধে লগ্রী করিতে পাঁরে সেগুলি [১৭ (৪) (এ) 
ধারা ]; 

(খ) ্বণণ কিংবা রৌপ্য কিংব! উহাদের স্বত্ব-নির্দেশক কাগজপত্র; ১৭ 
(৪)(বি)ধারা]3 


২৮ তাঁরতীয় রিজাভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


(গ) রিজা$ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ক্রয় কিংবা পুনবান্টীর যোগ্য, কিংবা আসল 
ফিরাইয়া দেওয়া এবং স্থুদ্রদান সম্পর্কে কোন রাজ্যপরকাঁর কতৃক পুরাপুরি 
গ্যারার্টি-দেওয়] বিনিমগ্নপত্র এব' গ্রতিশ্রতিপত্র [ ১৪ (৪) সি) ধারা ]) 

(ঘ) ব্বত্ব-নির্দেশক কাঁগজপত্রের দ্বারা সমগ্িত কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
কিংবা রাঁজোর সমবায় ন্যাঙ্কের প্রতিশ্রতি-পত্র ; এ কাঁগজপত্রগুলি ষথার্থ 
বাঁণিজা কিংবা বাবপায় সংক্রান্ত কাজকর্ম কিবা মৌসুমী রুষিকাঁধ্য কিংবা 
ফসল বিক্রয়ের বায়নির্বাহের জন্য প্রদত্ত কঞ্জ কিবা দীদনের জামানত হিসাবে 
এ ধরণের ব্যাঙ্কের কাঁছে স্থানীস্তরিত কিবা প্রদত্ত কিংবা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অবস্থায় 
থাকিবে । ভারতীয় মালপত্রবিক্রয় আইনের ১নং ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞান্গষায়ী 
মাল রাখাঁর বিল, ডক অধিপত্র, গুদামরক্গকের প্রমাঁণপত্র, রেলওয়ে রসিদ, 
প্রমখ প্রপত্রসমহ স্বত্ব-নির্দেশক কাগজপর্রের অস্ততৃক্তি। লক্ষ্য কবা যাঁইবে 
যে, এই উপধারা অন্যায়ী রিজাভ ব্যাঙ্ক ম।লপত্রের স্বত্বজ্ঞাপক কাগজের দ্বারা 
সমর্থিত প্রতিশ্রতিপত্রের বিপক্ষে দাঁদন দিতে পাঁরে, মাঁলপত্রের বিপঙ্গে' পালে ন1। 
মাঁলপত্রকে জামানত হিসাবে শ্বীকাঁর করার নান গ্রশাসনিক অস্থবিধা রহিয়াছে, 
এব" ইহা সাধারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং রীতি অগযায়ীও নহে। স্বাভাবিক 
অবস্থায় এই ধরণের যে সকল খণন'ক্রান্ত তবিধা পাঁওয়া যায় সেগুলি ছাড়াও 
জরুরী অবস্থায় কেবল গ্রহণযোগ্য খণপত্রই নয়, যে সকল ঝণপত্র রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কাঁছে যথেষ্ট বলিয়া! মনে হইতে পাঁরে মেগুলির বিপক্ষেও রিজা 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক হ্বল্পমেয়াঁদী কর্জ প্রদানের ব্যবস্থা আইনে আছে [ ১৮ (১) (৩) 
ধারা ]। এই ধাঁরাঁর উদ্দেশ্য হইল গ্রহণযোগ্যতার সর্ত-সম্পকাঁয় বাঁধাগুলি 
সণ্ডেও জরুরী অবস্থবাঘ যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সরাসরি দাঁদন প্রদান কিংবা 
বাট] দরকার অথবা স্থবিধাজনক হইয়া পড়ে, তখন রিজাত ব্যাঙ্কের হস্তে 
ষেকোন ব্যাঙ্কে ধার দিবার ক্ষমতা অর্পণ। ১৯৪৯ থুষ্টাব্ব হইতে এই 
জরুরী ব্যবস্থা তাঁলিকা-বহিভর্ত ব্যাঙ্ক সম্পর্কেও গুযোজা হইয়াছে । 

কা্ধ্যক্ষেত্রে অবশ্বা ১৭ন” ধারার কেবলমীত্র দুইটি উপধারা অন্থসাঁরেই 
প্রধানত; তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কদের ধার দেওয়া হইয়াছে : ট্রা্টি ( প্রধাঁনতঃ 
কেন্দ্রীয় সরকারের ) খণ-পত্রের বিপক্ষে [ ধারা নং ১৭ (৪) (এ), এবং 
১৯৫২ সালে বিলবাজার পরিকল্পনা (ইহার কথা পরে বর্ণনা করা হইবে) 
কাধ্যকরী হওয়ার পর হইতে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককৃত এন* উহাদের মক্কেলগণের 


চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ__২ ২৯ 


'উসান্স' প্রতিশ্রুতি-পত্রের দ্বারা সমধিত [ ধাঁরা নং ১৭ (৪) (সি) দাবী- 
প্রতিশ্রুতি-পত্রের বিপক্ষে ৷ যথোপযুক্ত পরিমীণে গুদীমজাঁত করিবার স্থযোৌগের 
অভাবহেতু মালের স্ব্ব-নির্দেশক কাগজের দ্বারা সমিত গ্রতিশ্রতিপত্রের বিপক্ষে 
দাঁদন [ ধার! নং ১৭ (৪) ( ডি )] কাষ্যক্ষেত্রে খুব বেশী দেওয়] হয় নাই । 

রিজাভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পব হইতে অনেক দিন পর্যন্ত তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক গুলি বিজাভ ব্যাঙ্কের খণস্থবিধাঁর শরণাপন্ন খুব কমই হইয়াছে । পিজার্ড 
ব্যাঙ্কের “অন্যান্য কঞ্জ এবং দাঁদন-এর খাতে তালিকাভূক্ত এবং রাজ্যের সমবায় 
ব্যাক্কষদের আথিক সাহাঁষ্যই প্রধান । গড়ে ইহার পরিমাঁণ ১৯৩৮-৩৯ সনে 
ছিল মাত্র ২ লক্ষ টাঁকা এবং ১৯৪৭-৪৮ সনে ছিল ২১ লক্ষ টাঁকা। ইহার 
কারণ কিছুটা রিজাঁভ বাণঞ্ষের সাহায্য গ্রহণে ব্যাঙ্ষদের সনাতন আপতি। 
যে সহজ অর্থপ্রাপ্তির অবস্থা রিজাত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময়ে ছিল, যাঁহ] যুদ্ধের 
সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও চলিতে ছিল, এন যাঁহাঁর জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে 
সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়ত| ছিল না, তাহাঁও কিছুট1 কারণ হিসাবে কাজ 
করিয়।ছে। যুদ্ধকালে ব্যাঙ্কগুলির কাছে প্রভূত সরকারী খণপত্র জমিয়াছিল । 
তদুপরি, ব্যাঙ্কদের আমানত বদ্ধিত হইয়াছিল, এব" ব্যক্তিগত লগ্মীর পথগুলি 
কঠৌনস্ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়। ব্যাঙ্কদের কাছে প্রভূত তরল বিত্ত সঞ্চিত 
হইয়াছিল। যুদ্ধের পরে যখন খণের চাহিদা বাঁডিতে স্থরু করিল, তখন 
ব্যাঙ্গুলি রিজাঁঠ বা।ঞ্চের কাছে পুনর্বাটা কিবা কঞ্জ গ্রহণের বদলে খণপত্র 
বিক্রয়ের দ্বারাই ইহ। মিটানো শ্রেয়ঃ মনে করিল। সেই সময় সন্তামূদর। 
নীতি প্রচলিত ছিল। কাঁজেই রিজাভ ব্যাঙ্ক খুসীমনে সেইসব খণপত্র গ্রহণ 
করিতে লাগিল । কেবল নিশেষ ব্যতিক্রম হিসাবে বাঙ্বগুলি রিজা ব্যাঙ্কের 
কাছে যাইত এবং সরকারী খণপত্র প্রুতিজাঁবদ্ধ করিয়। টাক। ধার করিত । 
কিন্ত এই ধাঁর গ্রহণের পরিম।ণ খুব বেশ হয় নাই। অবশ্য ১৯৫২ খষ্টাবের 
গোড| হইতে ব্যাঙ্ক গুলি রিজাঁন ব্যাঙ্কের কাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য 
নিয়াছে। আধিক উন্নয়নের গতিনেগ বৃদ্ধিণ দরুণ খণের চাহিদীবুদ্ধি ছাড়াও 
রিজাভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ক্রমবদ্ধমান ধারগ্রহণেব আরও কারণ আছে: 
সেগুলি হইতেছে খোলাবাজাবের ক্রিয়।য় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতিপরিবর্তন 
এবং রিজার্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ব্যাঙ্কদের ধারগ্রহণের জন্য বিলবাঁজার 
পরিকল্পন1 নামক একটি নৃতন স্থবিধার প্রবর্তন । 
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১৯৫১ খুষ্টাব্দের নভেম্বর মাঁসেব মধ্যভাগে অতিরিক্ত খণ সম্প্রসাঁণ বন্ধ 
করিবার উদ্দেশ্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কংাঁন ৩% হুইতে বাডাইয়া ৩২% করিয়। 
দে", সেই সঙ্গে ইহা! একথাও জানাইয়া দেয় যে, বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া ইহা 
তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্দের খতুগত প্রয়োজন মিটাঁইবার জন্য সরকারী খণপত্র 
খরিদ করিবে না, কিন্তু শ্বাভাবিক রীতি হিসাবে ব্যাঙ্কহাবে সরকারী খণপত্র 
এবং অপরাপর মনোনীত খণপত্রের বিপক্ষে দাদন দিবে। 

বিলবাজাঁব পরিকল্পনা ১৯৫২ খুষ্টাবের জানয়ারী মাসে প্রবর্তিত হইয়াছে । 
মোটামুটিভাবে রিজাঁভ ব্যাঙ্ক স্থ।পনেব পূর্ধ্বে যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল 
তাহাঁকেই ইহা! অন্$সনণ কবিয়াছে। এই ব্যবস্থ। অন্টসারে ব্যস্ত খতৃতে 
ভারতের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক যথার্থ ব্যবসায়ের অর্থস স্থানের জন্য লিখিত 
অন্তদ্দেশীয় বিল ব। হুণ্তীর বিপক্ষে কিংবা একই উদ্দেশ্টে প্রদত্ত দাঁদনকে উপান্স 
বিলে পরিবপ্ঠিত করিয়া চলতিমুদ্রা বিভাঁগেন নিকট হইতে টাকা ধার 
করিতে পারিত। নূতন পরিকল্পনায় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
১৭৪) (সি) ন"” ধারাহ্থষায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁলিকাতৃক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে 
উহাদের মক্কেলগণের উসান্স প্রতিশ'তিপত্রেপ জামানতের বিপক্ষে চাহিদা-কঙ্জ 
গ্রদীনেব ভাব লইল। এই উদ্দেশ্য সাঁধন!র্৫থ ব্যাঙ্কগুলিকে মক্েলগণেব নিকট 
হইতে প্রদত্ত কঙ্তঞ, ওভাঁর ড্রাফট এবং নগদ খণের সম্পকে প্রাপ্ত চাহিদা- 
প্রতিশ্রতি-পএ ৭ দিনের মসপ্যে পৃ হইবে এন্প উপান্স প্রতিশ্রতি-পত্রে 
পরিণত করিয়। লইতে হয। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পাবে যে, মঞ্চেল- 
গণের চাহিদা-প্রত্শ্রিতি-পত্রেব দ্বারা সমধিত নিজেদের প্রতিশ্রতি-পত্রের 
ভিত্তিতে তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে রিজাভ ব্যাঙ্ক ধার দিতে পাবে না, কারণ 
ধাবা নং ১৭( ২) (এ) অন্ঠযায়ী চাহিদা-প্রতিশ্রুতি-পত্রগুলি গ্রহণযোগ্য নহে । 
অর্থাৎ পরিকল্পনায় বিল গুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে পুনর্বাটার নহে, উহাব নিকট 
হইতে দীন লইণাধ জামানত হিসাবে গচ্ছিত রাঁখিবাঁর বন্দোবস্ত হইয়।ছে। 
সেইজন্য খণগ্রহণকারী ব্যাঙ্কগুলি যেকোন গচ্ছিত বিল তুলিয়। লইতে এবং 
উহাদের বদলে অন্ঠান্ত গ্রহণযোগ্য বিল রাখিতে পাঁরে। এইরপে ব্যাঙ্কগুলি 
নিজেদের প্রয়োজনমত খণগ্রহণ করিয়া স্দের ভার ন্যুনতম করিতে এবং 
বাড়তি টাকা পাঠাইয়া দিয়! নিজেদের খণভার লাঘব করিতে সঙ্গম হইয়াছে । 
ব্যাঙ্কদের মকেলগণেব জন্য পবিকল্পনায় নগদ খণব্যবস্থার হ্ুবিধাগুলির সমন্বয় 


চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ_২ ৩১ 


সাধন কর! হইয়াছে । ইহাঁতে খণগ্রহণকারী আগের মতই যতবার খুসী 
টাক ছুলিয়! লইতে এবং হিসাবে জম। দিতে পারিতেছে। এইরূপে, প্রচলিত 
ব্যাক্কিবিষয়ক রীতিগুলিকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজনের সহিত 
খাঁপ খাওয়াইয়। লওয়াঁর একটি প্রচেষ্টা হইল এই বিল বাজার পরিকল্পন| | 

বিলবাঁজার পরিকল্পন। প্রথমে একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রবস্তিত 
হইয়াছিল এবং গোড়ার দিকে ১০ কেটি টাঁকার কিংবা ততোধিক 
আঁমাঁনতসম্পন্ন ব্যক্ষিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরিকল্পনার স্থযোঁগ 
গ্রহণে উৎসাহদানের উদ্দেশ্টে পরিকল্পনার অধীনস্থ কর্জের জন্য সরকারী 
ধণপত্রের বিপক্ষে প্রদত্ত কঙ্জের ৩২০ সুদের বদলে ৩% ব্যাঙ্হারে সুদ নিতে 
রিজাভ ব্যাঞ্চ রাজী হইল [ধারা নং ১৭ (৪)(এ)]। অধিকন্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক একথাও জাঁনাইল যে, মক্ষকেলগণের দাঁবী-প্রতিশ্রতি-পত্রগুলিকে উপসান্স 
বিলে রূপান্তরিত করিতে ব্যাঁ্কগুলির যে টিকিট খরচ! লাঁগিবে তাহার অর্াংশ 
উহা! বহন করিবে । এই টিকিটকরসংক্রান্ত স্থুবিধা1 ১৯৫৬ সনের মার্চ মাসে 
প্রত্যাহ্ৃত করিয়া লওয়! হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে 8) করিয়া ছুইটি পধ্যায়ে 
স্দ্দের হাঁর-বিষয়ক স্থবিধাঁটিকেও ফিরাঁইয়! লগয়া হয় এবং ১৯৫৬ সনের 
নভেম্বর হইতে এই সকল কর্জের ক্ষেত্রে খণপত্রের বিপক্ষে প্রদত্ত দাদনের 
হার প্রয়োগ করা হয়। বিলবাঁজার পরিকল্পনাঁধীনে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কদের 
যে কীঁধ্যকরী খণের স্থুদ্রহার ছিল তাহা উসান্স বিলের উপর সরকারের 
টিকিটকর বাড়াইয়! দেওয়ার ফলে ১৯৫৭ খুষ্টাব্দের ১ল] ফেব্রুয়ারী হইতে 
আরও ২ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ খুষ্টার্ষের ১৬ই মে হইতে ব্যাঙ্কহাঁর ৩২, 
হইতে ৪% হওয়ায় এবং যুগপৎ উসাম্প বিলের উপর টিকিটকর ১', এর 
এক-পঞ্চমীংশ নাঁমিয়] যাওয়ায় পরিকল্পনাঁধীনে বর্তমানে কাধ্যকরী খণেপ 
সথদহাঁর ৪8/। 

১৯৫২ থুষ্টাব্ের জানুয়ারী মাসে বিলবাঁজার পরিকল্পন। প্রবাঙ্ডিত হওয়ার 
পর ইহার অধীনে গৃহীত দাঁদনের পরিমাণ প্রতি বছর বাঁড়িয়া চলিয়াছে। 
এই দাঁদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১৯৫২ খুষ্টাব্দের ২৯৬ কোটি টাকা হইতে 
বাড়িয়া ১৯৫৭ খুষ্টাব্দের ২৩শে মর্চি ৭৩৮ কোটি টাঁকাঁয় আসিয়! দাড়াইয়া- 
ছিল। ১৯৫৮ খুষ্টাব্দের মার্চের শেষভাগে উহ! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক তাঁলিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্কদের প্রদত্ত মোট দাঁদনের ৬৩% ছিল। 


৩২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


এই পর্যায়ে ব্যাঙ্কগণ কর্তৃক রিজাত ব্যাঙ্কের কাছে কঞ্জ গ্রহণের বিভিন্ন 
স্থুনিধা সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য কর! যাইতে পারে । তালিকাভুক্ত 





সম শী শী চা 
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সংস্থা সমুহকে প্রদন্ত দাদনেৰ খতৃমুখী ধারা 
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7 ৬ বশাহও পাস ছু রে, 


শী পি শে পবা হ্পরা্ 





| 
| 
১৯৫২ ১৯৫৩ ৯৯৫১ ১৯৫৫ ১৭৫৬ ৯১৯৫৭ ১৯৫1৮ 
| অ-্বাগ খতুব (এ(প্রল-শেঘ) শেয। আমলুস এইর (অক্টোবক শেল) স্লে। 


ব্যাঙ্কদের খণ দিবার সময় রিজাভ ব্যাঙ্ক সাধারণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
ছাঁড়াও কেবলমীত্র প্রদত্ত জামানতেণ প্রকৃতিই (এব বিলের ক্ষেঞ্ঞে 
প্রার্থনাকারীর ক্ষমতা, যজ্জন্য ব্যাঙ্ক বিশেষ খবরাখবর চাহিয়া পাঠাইতে 
পারে কিংবা নিরপেক্ষ অনুসন্ধান চাঁলাইতে পারে ) নহে, দরখাস্তকীরী 
বান্ধের কাঁজকন্মের সাধারণ প্রতি এবং ইহ] যেভাঁবে কাঁজ চালায় তাহাঁও 
বিবেচন। করে। কোন কারণ না দর্শাইয়া কঞ্জ দিতে অসম্মত হওয়ার 
অধিকাঁর রিজাভ ব্যাঙ্কের আছে। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে স্বল্পমেয়াদী 
দাঁদন ছাঁড়াঁও প্জার্ড ব্যাঙ্ক কষিসংক্রান্ত কাঁজকর্শের অর্থসংস্থানের জন্য ৯০ 
দিনের অনধিক মেয়াঁদ-বিশিষ্ট কঙ্জ কিংবা শিল্পোগ্যোগের ব্যয়-নির্ববাহের জন্য 
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কঞ্জ দিতে পারে; কিন্ত এইসকল খণ স্বাভাবিক অবস্থায় তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ন1| পাঠাইয়া রাঁজোর সমবায় ব্যাঙ্ক এবং অর্থসংস্থান- 
সংস্থা ( চ19150191 09001801010 ) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাঁঠানে! 
হয়। 

রিজার্ভব্যাঙ্ক-প্রদত্ত খণের খরচাঁর ব্যাঁপাঁরে বাঙ্কহাঁর ক্কচিৎ প্রত্যক্ষভাবে 
ক্রিয়াশীল হইয়াছে । ভারতের রিজর্ভি ব্যাঙ্ক আইনের ৪৯ নং ধার] অনুযায়ী 
“যে প্রতিনিধিস্থানীয় হারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই আহইনীহুসারে গ্রহণযোগ্য 
বিনিময়পত্র অথব]1 অন্ঠান্ত বাঁণিজ্য-পত্র ক্রয় কিংবা পুনর্াট্রা করিতে প্রস্তত 
থাকে”, তাহাই ব্যাঙ্হার ৷ রিজার্ভব্যাঙ্ক-প্রদত্ত দাঁদনের উপর দেয় হাঁরই 
গুরুত্বপূর্ণ এব* ইহাই সাধারণতঃ ব্যাঙ্কহারের সমতুল্য বলিয়। গৃহীত হইয়াছে। 
রিজাঁ5 ব্যাঙ্কের অর্থসাহাষ্য প্রাপ্তির জন্ত দেয় হাঁর হিসাবে দেখিলে দেখা 
যাইবে ধে, সাম্প্রতিক কালে ব্যাহ্হারের গুক্ষত্ব বৃদ্ধি প্রাঞ্ধ হইতেছে । ইহার 
তা্পর্ধ্য এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগণ সহ বিভিন্ন শ্রেণীর 
খণগ্রহণকারীদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেসকল হারে দাদন দেয়, ইহা সেগুলির 
ভিত্তি । রিজার্ ব্যাঙ্কের কঞ্জহারসংগঠন অপেক্ষাকৃত সরল। কোন কোঁন 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে যেরূপ অসংখ্য স্থদহাঁর দেখ। যাঁয়, ইহার ক্ষেত্রে 
তেমনটি দেখা যায় না। কৃষিখণের জন্য শিম্ন হারই (৬ষ্ অধ্যায়ে বণিত ) 
ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কঙ্জহাঁর-বাবস্থাণ প্রধান বিশেষত্ব । 

গ্রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'প্রতিষ্ঠার পর হইতে ১৯৫১ খুষ্টাব্দের নভেম্বরের মধাভাগ 
পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কহাঁর প্রায় অপরিবন্তিত ছিল । এই সময়ের মধ্যে একথা স্পষ্ট 
বোঝা গেল যে, ১৯৫০-৫১ সনের ব্যস্ত খতুতে ব্যাঙ্কঞ্চণের অস্বাভাবিক বুদ্ধি 
এবং ১৯৫১ সনের বেকাঁরখতুতে ব্যাস্কধণের চাহিদাঁর তীব্রত। ব্যবসাক্ষেত্রে 
ফটকালশ্ীকে উৎ্পাহদান করিয়াছে ; বেদেশিক লেনদেনে যে ঘাটতি ১৯৫১ 
থুষ্টাব্খের প্রায় মাঝামাঝি হইতে বাড়িয়। যাঁইতেছিল উহাঁও হয়ত ততদ্বাঁর! 
তীব্রতর হইয়াছে । এইব্প পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াঁতেই ১৯৫১ খুষ্টাব্দের ১৫ই 
নভেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নূতন এক মুদ্রানীতি প্রবন্তিত করে, ব্যাঙ্কহার ৩% হইতে 
বাড়াইয়। ৩২% কর। হয়, এবং (যেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) একটি নৃতন 
খোঁলাবাঁজার নীতি গ্রহণ কর। হয়। এই সকল পরিবর্তীনের ফলে সঙ্গে সঙ্গে 
স্থদের হারসমূহ উদ্দগাঁমী হয় এবং ব্যাক্কগণ কতৃক সরকারী খণের মুদ্রায়ণের 


৩ 


৩৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রিজার্ড ব্যাস্কের খোলাবাজারস'ক্রাস্ত কার্যযাঁবলীর 
আরতন ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র । যুদ্ধের সময় টাঁক। খাটাইবার বিকল্প পন্থার 
অভাবে ব্যাঙ্ক এব” অপরাপর লগ্ীকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী খণপত্রে লক্মীর 
পরিমাণ ক্রমাগত বাঁড়াইয়। চপিয়াছিল, এবং সরকারী কর্ঞগ্রহণকে সাফলা- 
মণ্ডিত করিতে সহ।য়তাদানই রিজা ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
যুদ্ধের সময় ব্যাঙ্কগুলির খণসম্প্রপারণের জন্য আবহাক নগদের অন্গপাঁত খুবই 
কমিয়। আঁপিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কালে বিজীভ ব্যাঙ্কে কাঁজকম্ম এই 
প্রয়োজন মিটাঁইব।র উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ খণপত্রক্রয়ের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। 
১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৫০-৫১ সনে রিজী ব্যাঙ্কের ক্রয়েব পবিমাঁণ উল্লেখযে।গ্য- 
রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১ শেষোক্ত সনটি ছিল আবার কোরিয় যুদ্ধস্কীতির সময় । 
আগেই বল! হইয়াছে যে, রিজাভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই অপেক্ষীরুত স্বাধীনভাবে 
খণপত্রব্রয়ের নীতি ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে সংশোধিত হ্য়। 
পরিশোধিত নীতি প্রায় পাঁচ বখমরকাল চালু ছিল। এই লখয়ে ১৯৪৮-৫১ 
বত্সরগুলিতে রিঞ্া ব্যাঙ্ক মোট কিঞ্চদিধিক ২০০ কোটি টাঁক। মুল্যের শীট 
খণপত্রক্রয়েণ বিপন্দষে নীট প্রীয় ৫০৭ কোটি টাক। মুল্যের খণপত্র বিক্রয় 
করিতে সমর্থ হয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্বেন নভেম্বব হইতে অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
মুদ্রাবাজারের তীব্র ছুষ্গাঁপাতা হ্বাসকল্লে উত্তমপত্রের বাঁজারকে বৈষম্যমূলক 
সমর্থন দ্রিতে রাজী হয়। সোজাস্থজি ক্রয়বিক্রয় ছাঁড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ব্যাপকভাবে বদলি" (5%160)) কাঁজে ব্যাপৃত হয়। হাঁরসমূহের একটি 
শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্যাপ রক্ষার্থে এবং পরিপকতা-বন্টন (7070011 01501100001) ) 
নীতির ব্যাপারে লশ্মীকাখিগণের বিবিধ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কোন একটি 
কঙ্জ বিক্রয়ের বদলে অপর কোঁন কঙ্জ ক্রয় কিংবা উহাঁর বিপরীত ডিনিষটি 
করাই হইল এই বর্দলি কাঁজ। অবশ্য ১৯৫৭ খুষ্টাব্বের মাঝামাঝি হইতে 
বিক্রয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খণপত্রক্রয়কে 
অতিত্রম করিয়! বিক্রয়ের বেশ খাঁনিকটা উদ্বত্ব হইতেছে। 


॥ পরিবর্তনীয় অনুপাতের অর্তাবলী ॥| 


ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪২ (১) নং ধারাম্নযায়ী তালিকাতুক্ত 
ব্যাঙ্ষগুলিকে আপন চাহিদা-আমানতের ৫% এবং মেয়াদী আমানতের ২% 


চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ_২ ৩৭ 


নানতম নগদ তহবিল হিসাঁবে রিজা্ড ব্যাঙ্কের কাছে রাখিতে হয়।* ১৯৫৬ 
থুষ্টাব্বের সংশোধনী আইনে অবশ্ঠ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এমন ক্ষমত! দেওয়! 
হইয়াছে যে, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ছদের চাঁহিদা-আমাঁনত সম্পকাঁয় তহবিল- 
অন্ুপাতটিকে ব্যাঙ্ক ৫', হইতে ২০% এর মধ্যে এবং মেয়াদী আঁমাঁনত বিষয়ক 
তহবিল-অন্ুপাঁতটিকে ২% হইতে ৮% এর মধ্যে নাড়াচাড়া! করিতে পারে। 
অধিকন্ত, এই ব্যবস্থাঁটি যাহাতে অনায়াসে চালু হইতে পারে তজ্জন্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের হাতে আঁ?ও ক্ষমতা দেওয়] হইয়াছে, যদ্বারা এ ব্যাঙ্ক তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্কগুলিকে ইহার কাছে আরও নগদ তহবিল রাখিবার কথ। বলিতে পারে। 
রিজার্ড ব্যাঙ্ক কতৃক বিজ্ঞাপিত কোন একটি মূল দিবসের চাঁহিদ। এবং মেয়াদী 
আমানতের উপর যাঁহা বাঁড়তি থাকিবে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই 
অতিরিক্ত নগদ-তহবিলের পরিমাণ হিলাঁব কর! হয়, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মোট 
যে তহবিল রাখিতে হইবে উহ] চাহিদা আমানতের ২০ ; এপ এবং মেয়াদী 
আমানতের ৮" এর নেশী হইতে পারিবে ন|। যখন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নৃতন 
আমানত প্রাপ্তি সমান নহে, তখন অতিরিক্ত নগদ-তহবিল চাওয়ার বাপরে 
সমতা-রক্ষার্থে এই ব্যবস্থা গ্রহণ কর। হইয়াছে । এ তহবিল চাঁহিদ-আঁমানতের 
শতকর। ৫ এবং মেয়াদী আমানতের শতকরা ৩ ভাগের বেশী হইলে উহার 
উপর নিজের খুসীমত দ্জী্ ব্যাঞ্চ যাহাঁতে মাঁঝে মাঝে আপন নির্দারিত 
হারে সুদ দিতে পারে, তচ্গন্যও এই আইনে ব্যবস্থা রহিয়াছে । অবশ্ত 
কৌন-ব্যাঙ্ক উহার নিজে। আইনসিদ্ধ নানতম অর্থ (179121)0 ) বাঁখিলেই 
সুদ্দপ্র(নের প্রশ্ন বিবেচ্য হইবে । ব্যাঙ্কলমূহেগ নগদ ৩হবিল-অন্থপাঁতে 
পরিবর্তন সাধনে? এই সকল ব্যবস্থা এখন পধ্যস্ত ব্যবহৃত হয় নাই । মোটের 
উপর তালিকাভুক্ত ব্যাঞ্চগুলি নিজেদের আইনসিদ্ধ ন্যনতম পরিমাণের বেশী 
অর্থর|খে। এই উদ্বৃত্ত খু হইতে খতুতে বদলাইয়। যাঁয় ( পরের পৃষ্ঠার চিত্র 
দ্রষ্টব্য )। 


* ১৯৪৯ সনের বারঞ্কিং কোম্পানী আইনের ১৮নং ধারানুমরে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ভিন্ন 
অন্ত যে কোন ব্যাঙ্গিং কোম্পানীকে রিজার্ভ ব্যাঙ্েই হেক' কিংবা নিজের কাছেই হোক, কিংবা 
উভয় স্থানে মিলাইয়! হোক, অন্ততঃ মেয়দী আমানতের ২% এবং চলতি আমানতের ৫% নগদ তহবিল 
হিসাবে রাখিতে হইবে । 


৩৮ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 












বিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকট বক্ষিত 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমুহের গচ্ছিত জম। 
টাকাব খত্ুমুখী ধাবা 





১৯৪৯ - ১৯৫৮, বেটি টাক! 
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তা ব)লক্াটুণ শষ ( এপ্রিলস শষ) 
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॥ নির্ববাচনমূলক এবং প্রত্যক্ষ খণশিয়ন্ত্রাণ | 


পূর্বোক্ত অন্চ্ছেদস মুহে আলোচিত এবং সাধারণতঃ সার্ধজশীন ব। পখিমাঁণ- 
গত খণনিয়ন্ত্রণ পন্থা বলিয়া অভিহিত খণণিয়ন্্ণেব অস্ত্র-লিব সাহাষ্যে 
বিজাভ ব্যাঙ্ক বাস্কখণেব প।মগ্রিক পবিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পাপে, কিন্ত 
অর্থনৈতিক উদ্যেগে বিশেষ বিশেষ শেত্রে প্রসাবিত খণ নিয়ন্ত্রিত কবিতে 
সক্ষম হয় না। বিশেষ উদ্দেশ্যে কিংব। বিশেষ আথিক উদ্যোগকে প্রদত্ত 
খণের নিষস্ত্রণকে বল1 হ্তয়াছে নির্বাচনমূলক ব। গুণগত খণনিয়ন্ত্রণ। 
ইহার উদ্দেশ্য হইল ষেসকল কার্ধয অত্যাবশ্তক কিংব। বিশেষরূপে বাঞ্চনীয় 
বলিয়া গণ্য হয় সেগুলিকে উতপাহ্‌ দন কর। এবং যেসকল কার্ধ্য অপেক্ষাকৃত 
অনাবশ্ঠক কিংবা কম বাঞ্ধনীষ বলিয়া পরিগণিত হয় সেগুলিকে নিরুৎসাহ 
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করা। অত্যাবশ্যকত। ব1 বাঞ্নীয়তাঁর মানদণ্ড অবশ্য শাশ্বত নহে । সাম্প্রতিক 
কালে অনেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন নির্ববাচনমূলক খণনিয়ন্ত্রণের অস্ত্র কখনও 
এককভাবে, কিন্তু প্রায়শংই সামগ্রিক খণযন্ত্রগুলির সঙ্গে যুগপৎ, ব্যবহার 
করিতেছে । লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে অবশ্য মনে হয় যে, সামগ্রিক পরিমাঁণগত 
নিয়ন্ত্রণ অন্ত্রাবলীব সঙ্গে ব্যবহৃত হইলেই উহাদের কার্যকরী শক্তি বহুলা শে 
বৃদ্ধি পায়। নির্ববাচনমূলক নিয়ন্ত্রণযন্ত্ গুলিকে বাবহার করার পরেও একাধিক 
দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কপসমূৃহ এককভাবে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এবং সামগ্রিকভাবে 
ব্যাঙ্কব্যবস্থার দাদন এবং লশ্লীর মোট পরিমাণ ৪ বন্টনের উপর সরাসরি 
কতৃত্বের ক্ষমত। করায়ত্ত করিতেছে । 

ব্যাঙ্ষিং কোম্পানী আইনের ২১ নং ধারা রিজাঁভ ব্যাঙ্কের হাতে বাঞ্ষিং 
কোম্পানীদের দাঁদন নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিয়াছে । এ ধারায় লেখা আছে ঃ 

“১। যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই মন্মে নিশ্চিত হইয়াছে যে, জনম্বার্থে 
সাধারণভাবে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলি কিংব এককভাবে কোন ব্যাঙ্কিং 
কোম্পানী যে দ্াদননীতি অন্গসরণ কন্বে তাহ। নিদিষ্ট করিয়া দেওয়। 
দরকার কিংবা স্থবিধাঁজনক, তবে ব্যাঙ্ক তাহা করিতে পাঁরে, এবং এইরূপে 
নীতি স্থিরীকুত হইলে সকল ব। আলোচ্য ব্যাঁঞ্ষিং কোম্পানী সেই নীতি 
অন্ুদরণ করিতে বাঁধ থাকিবে । 

২। ১মং উপধারাঁয় প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়াঁও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্মিলিতভাবে ব্যাঞ্ষিং কোম্পানীগুলিকে কিংবা এককভাবে 
কে।ন ব্যাঞ্ষিং কোঁম্পানীকে কি-ব। কতিপয় ব্যার্ধিং কোম্পানীর একটি 
জোটকে কি কি উদ্দেশ্টে দাঁদন (দওয়া যাইবে কিংব। যাইবে না, জামানতী 
দাদনের ক্ষেত্রে কতখানি ফাঁক (1772117 ) নীথিতে হইবে এবং দাদনের উপর 
কি প্রকার হ্থদহাঁর দাবী করিতে হইবে সে বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করিতে 
পারিবে, এবং এইরূপে প্রদত্ত নির্দেশাবলী পালনে প্রত্যেক ব্যা্ছি' কোম্পানী 
বাধ্য থাকিবে ।” 

১৯৫৭ খুষ্টাবে প্রবন্তিত ৩৫ (এ) ধারাবলে রিজান্ঠ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলিকে 
নিয্ললিখিতভাবে নির্দেশদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে : 

“(১) রিজার্ভ ব্যাক্কের যদি এই শন্মে গ্রতীতি জন্মে যে 

(ক) জাতীয় স্বার্থে, কিংবা 


৪০ ভাবতীষ রিজার্ড ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


(খ) আমানতকারিগণেব স্বার্থবিবোধী কিংবা কোম্পানীটির স্বার্থের 
পপিপন্থী কোন উপ|যে কোন ব্যাঙ্কিৎ কোম্পানীৰ কাঁজকন্ম 
পরিচালিত হইতে থাকিলে উহাব প্রতিবোধকল্লে, কিংবা 

(গ) সাঁধাঁবণভাবে ষে কোন ব্যাঞ্কি' কোম্পানীতে স্ব পবিচালনা 
প্রবন্তিত রাঁখিবাঁব জন্য, 

সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলিকে কিংবা এককভাবে কোন ব্যাঙ্িৎ 
€কাম্প।নীকে নির্দেশ প্রদান কব! যোজন, তবে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্ক যাথাপযুক্ত 
নির্দেশ জাবা কবিতে পাধিবে এব নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যাঞ্কি কোম্পানী অথবা 
কোম্পানীগুলি ৪ লকল নিদ্দেশান্য।ধী চলিতে বাঁধ্য থাকিবে । 

(২) অন্তরুদ্ধ হইয়া কি ব। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয| শিগাভ ব্যাঙ্ক ১নং উপধাবা- 
বলে গ্রবন্িত যে কৌন নিদ্দেশনীমাকে সংখে।বধিত কিংব। ণাতিল ক বয। দিতে 
পাবে, এবং এইরূপ কবিতে গিযা আপন বিবেচনান্যাধী এমন সর্ত আবোপ 
কবিতে পাবে যেই সর্তসাপেক্ষ থাঁকিযা এ স"শেধিন কি ব। বাতিলীকবণ 
কাধ্যকবী হইবে ।” 

অধিকন্তু একই আইনেব ৩৬ (১) (এ ) ধাব! অন্রসাবে “বিজাভ ব্যাঙ্ক 
কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পাঁশীকে স্বতন্ত্রলীবে কোন বিশ্যে কঙ্গে কিংব। কম্মশ্রেণীত 
লিপু হওঘ1 সম্পর্কে সাবধান কবিশ! দিতে কিংবা বাণ দিতে পাবে এবং 
স।ধাঁবণভ।বে যে কেশ ব্যাঙ্গিং কো পান কে উপদেশ দিতে পাবে |” 

কখনও কখনও বিগান ব্যাঙ্ক সাঁঞ্ুলাঁব-পঞ্েব মাঁনকৎ বা।স্কগুলিকে 
উহ্ণদেব কজ্জদাঁন বাযাপ।(ব সামগ্রিকভ।খে এবং বিনির্িষ্ট কতকগুলি নামগ্রী ও 
শেযার জামানত কপ লইযা কজ্জদানের বিষষে সতর্কত| অবলম্বন কবিতে 
খলিযাঞ্ে | ১৯৫৬ খুষ্টাব্খেণ মঝাম।ঝি হইতেই কেবল পিজাত ব্যাঙ্ক ব্যাক্ছি" 
কোম্পানী আইনেব অধীন প্রাপ্‌ নিদ্দেশদ।নেব শ১তাগু'লকে ঠিকমত কাজে 
লাঁগ।”তে সুরু কবিযাঁছ। ১৯৫৬ খুষ্াঁব্দেব গোঁডায একথা বিশ্লাস করিবার 
কাণণ ছিল যে ১৯৫৫ ৫৬ সনেব ব্যস্ত খতৃব ব্যাঙ্বখণ গ্রসাঁবণের “কটি বড 
অংশ কষিজা৩ দ্রবাকে ফাটকা ব্যবসাধেন জন্য আটক কবার কাজে ব্যবহৃত 
হইবাহিল। বিজাত ব্যাঙ্ক প্রয়্োজনীব সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্তে বাছাঁঠকবা 
খণপত্রের বিপক্ষে প্রদত্ত দানেশ পবিমাণের উপর পক্ষক।লীন তথ্য সববরাহ 
করিতে অনুরোধ কশ্যি। ব্যাঙ্ক গুলির কাছে এক সাকুলাব প্রেবণ কবে এবং 
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পরে ১৯৫৬ খুষ্টাব্বের মে মাসে ব্যাঙ্কদের কাছে এক নির্দেশ প্রেরণ করে যে, 
ব্য।ঙ্কসমূহ যেন ধান ও চাঁউলের বিপক্ষে দাদন দেওয়! হাঁ করে এবং এইসকল 
দ্রব্যের বিপক্ষে যে ফাঁক রাগ হয় তাহ। বাড়াইয়। দেয়৷ 

১৯৫৬ হষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর অন্যান্য খাছ্যশস্য, রি ও অন্যান্ত ডাল, 
এবং তুলাজাত দ্রব্যের বিপক্ষে প্রদত্ত ব্যাঁঙ্ক-দাঁদনকে অন্তভূক্তি করিবার জন্য এই 
রা নিয়ন্ত্রণকে সম্প্রপারিত করা হয়। রিজার্ড ব্যাঞ্থের শির্বাচনমূলক 
খণনিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য হইতেছে প্রসারশীলতা | অবস্থাবিশেষে উহার ভ্রুত 
প্রত্যাহার কিংস] গ্রয়োজনবোধে দ্রুত সংশোধনের দ্বারাই ইহ] প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
এইরূপে ১৯৫১ খুষ্টার্জের নভেম্বর মাসে ধান ও চাঁউলের বিপক্ষে দদন সম্পর্ক 
নির্দেশটি নূতন ফণল্কানান্তরের ব্যয়নির্ব্বাহে? স্থবিপার্থে প্রত্যাহৃত হয় ; ১৯৫৭ 
খুষ্টাব্দের ৯ই ফেকুয়ীরী নিষেধাঁজ্ঞ।সমূহ পুনরাঁর গ্রবন্তিত হয়। তুলাঁজাত জিনিষের 
উপর নিক্দেশটি অপক্ষাকৃত স্ব্রসময় চালু থ।করখর পর তুলিয়৷ লওয়। হয়। 

যদিও দেগ। গিয়াছে যে, মাঝে ম।ঝে রিজার্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশে 
ব্যাঙ্কগুলি মোটেণ উপন সাড। দেয়, তথাপি কয়েক ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ব্যাঞ্চিং কোম্প।শী আইনের ৩৬ (১) (এ) নং ধারাবলে প্রাপ্ত ক্ষমতাঁসমূহ 
ব্যবহার করিতে এন' একটি বাঁধিয়। দেওয়। সময়ের জন্য আলো চা ব্য।স্কগুলিকে 
রিজার্ভ বা।স্কের পূর্ব অন্তমতি ব্যতিরেকে একটি বিশেষ অঙ্কের উর্দে দাদন 
দেওয়ার কাজ হইতে গরতিনিবৃত্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। নির্বাচনমূলক 
নিয়ন্বণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা যংসামান্ত হইলেও সঙ্গত কারণে 
আশ] করা যায় যে, এইসকল ক্ষমতাঁর বিবেচনা গ্রস্থত €য়োগ এবং ৩তনহ 
সামগ্রিক খণনিয়ন্ত্রণের অস্ত্রবলী রিজ।$ ব্যাঙ্কে কায্যকরীভাবে খণব্যবস্থা 
পরিচাঁলন।য় সাঁহাঁধ্য করিবে । 

একথ। বলিয়। লওয়। উচিত যে, নির্ববাচনমূলক এবং সরাসরি খণনিয়ন্ত্রণের 
যেসকল ক্ষমত। পিজা ব্যাঙ্কের আছে সেগুলি তাঁলিকাতুক্ত এবং হাঁলিক- 
বহিভত উভয়শ্রেণীর বাঙ্ক সম্পর্কেই প্রযোজা, কেননা সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কই 
বাঞ্ধিং কোম্পানী আইনের আওতায় পড়ে। কাধ্যক্ষেত্রে অবশ্ঠ নির্দেশগুলি 
সকল তাঁলিকাতৃক্ত ব্যাঙ্ক এবং কয়েকটি বৃহৎ তালিক।-বহিন্ভত ব্যাঙ্কের কাছে 
প্রেরণ করা হয়। বহুসংখ্যক ক্ষুত্র ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ পয়োগের প্রশাসনিক 


অন্গুবিধাই ইহার কারণ। 


৪২ ভারতীয় রিজার্ড ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


॥ নৈতিক প্রণোদন ॥ 

উপবোক্ত পরিমাঁণগত এবং গুণগত খণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি ছাড়াও আমাদের 
দেশে নৈতিক চাঁপ ব। প্রণোঁদমের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে । ১৯৪৯ খুষ্টাব্ধের 
সেপ্টেম্বরে ভারতীয় টাকার মূল্য হাঁসের পর পিজার্ড ব্যাক্কের গভর্ণর শীর্ষস্থানীয় 
ব্য।ঙ্কারদের এক সভ। ভাকেন। এই সভায় তাহাদের অনুরোধ করা হয় ষে, 
তাহার। যেন ফাটকামূলক উদ্দেশ্যে দাদনপ্রদাঁন বন্ধ করিয়। দিয়া কর্তৃপক্ষের 
সহিত সহযে।গিত! করেন। অন্ুরূপভাবে রিজা ব্যাঙ্কের গভর্ণরের কাছ 
হইতে ১৯৫৭ থুষ্টাব্ধের জুন মাসে বাণিজ্যিক বাঙ্কগুলির কাছে এই মন্মে এক 
সাকুল।র-পত্র আসে যে, শিল্পের জন্য সাঁহাষ্যদীনের পরিমাণ অব্যাহত রাখিয়। 
উহাদের দাঁদন প্রদণীনেন বিশেষতঃ কষিজীত সামগ্রীর বিপক্ষে দাদন প্রদানের 
_-পরিমীণ নিশ্চিতৰপে কমানো দরক|র। একমাপ পরে গভর্ণরের সঙ্গে 
শীর্স্থানীয় ব্যাঙ্কারদের এক সম্মেলন অন্র্ঠিত হয়। সেখানে দাঁদনের পরিম।ণ 
উল্লেখযোগ্যর্ূপে বাঁদ কবিবাঁর ( তৎকালীন ৯৩৭ কে।টি টাঁক1 হইতে ৮০০ 
কোটি টাকার আনিবার ) বাঞ্নীরত। বুঝাইয়। দেওয়। হয়। মোটেব উপর এই 
হ্রাস করিবাণ কাজ সাফল্য অর্জন করে। যদিও ভারতের ব্যাঞ্চ-ব্যবস্থ। 
ই“লগ্ডের মত অতটা সন্নিবিই নয়, তথাপি আশখানতসম্পদের অধিকাংশ প্রায় 
এক ডজন ব্যাঙ্কেই সম্নিবিষ্ট হইয়া আছে । এজন্য খিজা ব্যাঙ্কের কন্মকর্তীদের 
পক্ষে ব্যাঙ্কগুলির মহ্ত মাঝে মাঝে বেসরকারী আলোচন। চালানো সম্ভব 
হয এবং উপরোধ-অনুরোধের মাধ্যমে কিছুটা ফল পাওয়া যাঁয়। 

ধণনিয়ন্ণের ক্মমত। ছাঁড়াঁও ব্যাস্কিং কোম্পানী আইনে আমাঁনত- 
কাঁরিগণের স্বার্থরক্ষীথে এবং ব্যাঙ্কব্যবস্থার শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্প্রসারণের উপযোগী 
অবস্থা স্থজনার্থে রিজাঁভ ব্যাঙ্ষকে ব্যাপক প্রশাধনিক ও সামগ্রিক তত্বাবধানের 
ক্ষমতা দেওয়] হইয়াছে । এইভাবে, যেনকল কাজ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত 
দেখে ফেডারেল রিজী্ ব্যবস্থার গভর্ণর-সংসদ, চলতিগুদ্র। নিয়ামক, ফেডারেল 
ডিপোজিট ইন্স/যরে্স কর্পোরেশন (যাহ। বীমারৃত বান্কদের পরিদর্শনও 
করিয়া থাকে ) এবং বাষ্বব্যাঙ্ক-পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে বন্টিত হইয়াছে, কিংবা যুরোপীয় মহাদেশের কোন কোন স্থানে 
ব্যাঙ্কসমূহের নিবন্ধক কিংব। পরিদর্শক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্সমূছের মধ্যে 


চলতি মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ-_২ ৪৩ 


বিভক্ত হইয়াছে, সেগুলি সমন্তই রিজাত ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 
পরবত্বী অধ্যায়ে ব্যাঙ্চিং কোম্পানী আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এইসকল 
কাজকর্ম এবং ব্যাস্কসমূহের গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় দায়িত্বের একটি বিবরণী দেওয়] 


হইতেছে। 


চার 
ব্যাঙ্কলমুহের তত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ 
লাইসেন্স প্রদান" 


বা।ঙ্কি কোম্পানী আইন একটি ব্যাপক প্যবস্থ।। শাখ। খোলা সহ 
ব্যাঙ্ক গুলির প্রতিষ্ঠ।, কম্মচ|লনা এবং অবসাঁয়ন ইহাঁব অন্তগত। এ আইনের 
২২-নং ধারানযায়ী ব্যাঙ্গগুলিকে রিজার্ড ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ভারতবধে 
ব্য।ঙ্কবাবসায় চাঁলানে! কিংবা সুরু করিবার চন্য লাইসেন্স ( অন্ুজ্ঞা ) যৌগাঁড 
করিতে হয়। এই সর্ভের উদ্দেশ্য হইল কেবলমাত্র প্রতিঠঠিত কিংবা স্ুষ্ঠুভাবে 
কর্মরত ব্যাঙ্কগুলির স্থায়িত্ব ও উন্নতি সুনিশ্চিত কব| এনং পুঁজি-প্রবর্তনের 
(০9191011550) উপব শিয়ম্বণ সমেত নিপ্নিচাঁরে ব্যাঞ্চি” কোম্পানী 
স্বাপনকে নিরুৎসাঁহ করা। ব্যাঙ্কিং কোম্পানা আইন চাল হওয়ার সময়ে 
যেসকল ন্যাঙ্ক-কাধ্যরত অবস্থায় ছিল, লাইসেন্স নাঁমঞ্ছর কব! পর্য্যন্ত উহাদের 
ব্যাঙ্ক-বাবসা চালাইধ1 যাইবান অন্তমতি দেওয| হইয়াছে । ল|ইসেন্স মঞ্জুর 
করণ আগে ব্যান্কবিশেষের খাতীঁপত্র, হিমাব ও কর্মমপদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া 
শিজার্ভ ব্যাঞ্চ এই মন্মে নিশ্চিত হইতে চাহে যে, আম।নতকারিগণের 
যাবতীয় দাবী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেগুলিকে ব্যাস্ক পুরাপুরি মিটাইয়া দিতে 
প।বিবে,. এবং উহার কাঁজকন্ম আমানতকাঁ'রগণের ক্ষতিকারক কোন পথে 
পরিচালিত হইতেছে ন।। বিদেশে এজমালীকুত ব্যাহ্বগুলির বেলায় একটি 
অতিরিক্ত সন্ত হইল এই যে, সেই দেশে আইন কিবা সরকাঁন ভারতে 
এজমালীকৃত ব্যান্কগুলির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক কিছু করিবে ন1। ব্যাদ্দিং 
কোম্পানী আইন কাঁধ্যকরী হওয়ার পর ১৯৫৮ খুষ্টাব্বের ৩১শে মাচ্চ পথ্যন্ত 
৪৭টি তালিকাভুক্ত এবং ৬টি তাঁলিকা-বহিভত ব্যান্ককে লাইসেন্স দেওয়া 
হইয়াছে । যদিও সখ্যায় ইহারা তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্ক গুলি মাত্র আধাআধি 
এবং তাঁলিকা-বহিভত ব্যাঙ্কদের একটি অতি নগণ্য অংশ, তথাপি ভারতীয় 
রায় ব্যাঙ্ক এবং লাইসেন্মবিধির অধীন নয় এমন অপর তিনটি বৃহৎ রাজ্য 
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সহযোগী ব্যাঙ্ক সহ এই ব্যাঙ্ক গোষ্ঠি ভারতের ব্যাঞ্চিং কোম্পানীসমূৃহের মোট 
আমানতের ৯৩% করায়ন্ত করিয়া আছে। 

ব্যা্কদের লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে ষে কার্ধাক্রম অন্থুসরণ কর] হয় তাঁহ। 
এইরূপ : পরিদর্শনের পর যদি কাঁজের কোন ত্রুটি থাঁকে তবে সে-সম্পর্কে 
উহাদের অবহিত কর] হয় ও উপযুক্ত নিবাঁরক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উপদেশ 
দেওয়া হয়। এইসকল ক্রটি সংশোধন কাধ্যে উহারা কতদূর অগ্রসর 
হইয়াছে তাহ! দেখিবার জন্য রিজাণ্ড ব্যাঞ্ক নিদিষ্ট সময় অন্তর বিবরণী চাহিয়। 
বপ়ে। প্রয়োজনীয় স্থলে কাজকর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য ব্যাঙ্কদের এই 
মর্ে উপদেশ দে ওয়৷ হয় যে. উহাঁর। যেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া 
ব্যাস্কিং অফিসার নিযুক্ত করে। ১৯৫৬ খুষ্টাবের ব্যান্কিং কোম্পানী (সংশোধন) 
আইন অন্সারে ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজিং ডিপেক্টব ও মুখ্য নির্বাহ আধিকারিক 
নিয়োগ অথব। পুননিয়ৌগের জন্য এবং তাহাদের নিয়োগ, পুননিয়োগ কিংবা 
ভাত! সম্পক্কাঁয় বন্দোবস্তগুলির সংশোধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের সম্মতি 
আবশ্যক | দণকাঁর হইলে রিজাঞ ব্যাঁঞ্চ নিজন্ব অফিসারবুন্দকে নিদিষ্ট সময় 
অন্তর পরিদর্শন কবিবার জন্য এবং পরিচালক-সংসদের সভায় উপস্থিতির দ্বার! 
ব্যাক্ষগুলির কাঁজকশ্মের উপর নজন রাখিবাঁর জন্য পরিদর্শক হিসাঁবে সাময়িক- 
ভাবে নিয়োজিত কনে । কেবল প্রাস্তিক ক্ষেত্রে যখন একটি ব্যাঙ্ক কোনরূপ 
উন্নতি দেখাইতে অসমর্থ হয়, তখনই লাইসেন্স নামধ্বর করার ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হয়। এইরূপে, ১৯৫৮ খুষ্টাব্বের ৩১শে মাচ্চ পথ্যস্ত, ২টি তালিকাভুক্ত 
ব্যাঞ্চ এবং ১১১টি তালিক। বহিভূতি ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দিতে অস্বীকার কর! 
হইয়াছে । পেই তালিকাভুক্ত ব্যা্ছদ্ধয়ের একটি ছিল পর্ত,গীজদের। পর্ত,গাঁলের 
সরকার ভারতে ইহাদের অধিকৃত এলাকায় ভারতীয় ব্যাঙ্কদের শাখ। খুলিব1র 
অনুমতি না দিয়া উহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করার ফলেই এরূপ 
ঘটিয়াছিল। সমুদয় ব্যাঙ্ক পরিদর্শনের প্রথম দফা ইতিমধ্যেই পূর্ণ হইয়। গিয়াছে 
এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যাঞ্কগুলিকে একাধিকবার পরিদর্শন করা হইয়াছে। 


মূলধন, তহবিল ও তরল পরিসম্পন্তি_ 


কর্মক্ষেত্রের ভৌগোলিক আয়তনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল নানতম মূলধন এবং 
তহবিল ধাধ্যের মাধ্যমেও ব্যাঙ্কের আঁমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্ট। করা 


৪৬ ভারতীয় রিজার্ড ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


হয়। ব্যাঙ্কবিশেষের কশ্মক্ষেত্র একটি মাত্র আপিলের বাহিরে সম্প্রসারিত 
হইয়! পড়িতে থাকিলে ক্রমে তহবিলসহ ন্যুনতম মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া 
যায়। বোম্ধীই কিংবা কলিকাতায় আপিন থাকিলে ইহ! হইবে কমপক্ষে 
১০ লক্ষ টাঁক।। এই ছুই নগরী ভিন্ন অন্তর আপিসপ্রতি ইহা অন্যুন ৫০১০০০ 
টাক এবং বাঁজ্যের সীমানার বাহিরে আপিস থাঁকিলে ইহা হইবে ৫ লক্ষ 
টাক।।* 

আর একটি নিয়ন্ত্রণব্যবস্থ। হইল নগদ এবং অপরাপর তরল পরিসম্পত্তির 
একটি ন্যুনতম শতকর। হার সংরক্ষণ। আগেই বল৷ হইয়াছে যে, তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্কগুলিকে রিজা্ ব্যাঙ্কে নযানতম অর্থ রাখিতে হয়, এবং ব্যাক্কিং কোম্পানী 
আইনের বন্দোৌবন্ত অনুযায়ী তালিক1-বহিভূত ব্যাঙ্কগুলিকে ষথা ক্রমে উহাদের 
চাহ্দি1 ও মেয়াদী আমানতের ৫% এবং ২% নানতম নগদ হিসাঁবে রাখিতে 
হয়। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনে ব্যাঙ্কগণ কর্তৃক দ্বিতীয় সারির তহবিল 
রাখার ব/বস্থাও রহিয়াছে । ইহার ২৪-নং ধারান্রযায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে যে কোন 
দিনের কাধ্যশেষে উহাদের ভারতবর্ধীয় মোট চাহিদ| এবং মেয়াদী আমানতের 
অন্যন ২০% নগদ, স্বর্ণ এবং বঙ্গনহীন স্বীকৃত খণপত্ররূপে রাখিতে হয়। 
এদেশে কাধারত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির এদেশ হইতে স"গৃহীত সম্পদের বেশীর 
ভাগ যাহাতে এদেশেই বিনিয়োজিত হয় সেজন্য ২৫-নং ধারান্যায়ী প্রত্যেক 
ত্রিমাপিক কালের শেষে এইমকল ব্যাঙ্কে ভারতবধষে এরূপভাবে পরিসম্পত্তি 
রাখিতে হন যাহাতে তাহ। উহাদের চাহিদ। ও মেয়াদী আমানতের ৭৫" এর 
কম কিছুতেই ন| হয়। অধিকন্ক, ১৭-নং ধার! অনুসারে ভারতে এজমালীকৃত 
প্রত্যেক ব্যাঞ্চিং কৌম্পানীকে ফিবছর নীট লাঁভ হইতে লভ্যাংশ ঘোষণার 
পূর্বের ২০৮ একটি সংরক্ষিত ভাগারে স্থানাস্তরিত করিতে হয়। ষতদিন ন। 
সেই ভাগার আদায়ীকুত মূলধনের সমান হয়, ততদিন এইরূপ স্বাঁনাস্তরকরণ 
চলিতে থাকিবে। 


* ভাবতেব বাহিবে এজমালীকুত ব্যাঞ্কিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রদত্ত পুঁজি ও তহবিলের মোট 
মুল্য ১৫ পক্ষ ট[কার কম হইলে চলিবে না। যদি ইহার কলিকাতা কিংব1 বোম্বাই কিংব1 উভয় স্থানে 
এক বাঁ একাধিক বাবসাবেন্ত্র থাকে, তবে অন্ন ২* লক্ষ টাক। দরকার এবং এই টাক৷ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে নগদ কিংবা বন্ধনহীন স্বীকৃত খশপত্রৰপে কিংবা ছুইটিতে মিশাইয়। জম! রাখিতে হইবে। 


ব্যাঙ্কলমূহের তত্বাবধন এবং নিয়ন্ত্রণ ৪৭ 


শাখাবিস্তার-_ 


রিজা্ ব্যাঙ্কের তত্বাবধাঁনসংক্রান্ত কাধ্যের আর একটি প্রধান দিক 
শাখাবিস্তার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বিজড়িত। আইনের ২৩-নং ধারার ভ।ষায় 
ব্যাঙ্কগুলিকে ভারতে কিংবা! বিদেশে নৃতন শাখা খুলিবার জন্ এবং যেসকল 
আপিস রহিয়াছে মেগুলির স্থানপরিবর্তনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঞ্চের অনুমতি 
লইতে হয়। রিজা ব্যাঙ্ক যদি বুঝে যে. ব্যাঁঞ্বিশেষের আধিক অবস্থা ও 
পরিচালন] উত্তম, প্রস্তাবিত শাখাঁটির আয়ের সন্ভাবন। ভাল, এবং আসলে নৃতন 
শাখা খুলিলে অথব। পুবাঁতন কোঁন শাখাঁর স্থানপপ্রিবর্তন ঘটিলে জন- 
সাধারণের উপকার হইবে, তখন এই অনুমতি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় নিব্বিচারে শাখাবিস্তারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ ধাঁধ্য করা 
গয়েজন হইয়া পড়ে । সেসময় যাঁতীয় ব্যাঙ্কের আপিসগুলির বড় বড় 
নগরাঞ্চলে জমায়েত হওয়ার ঝৌঁক বুদ্ধি পাঁয়, অথচ গ্রামাঞ্চলে বহু জায়গ। 
অনেকখানি কিংব। সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় পড়িয়। থাকে । 

নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনাবধি এই একতরফা সম্প্রসার সংশোধন করাই হইয়াছে 
রিজাঁত ব্যাঙ্কের লক্ষ্য। অনুমোদিত নৃতন শাখাগুলির প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ 
৫০১০০০ এবং উহারও কম অধিবাঁপীসমন্বিত স্থানে খুলিতে দেওয়া হইয়াছে । 
এতদ্বার। উপরের বক্তব্যই প্রমাণিত হইতেছে । ভারতের রায় ব্যাঙ্কের শাখ।- 
বিস্তার-পরিকল্পনীও এসম্পর্কে উল্লেখ কর] যাইতে পারে । এই ব্যাক্ষ পলী এবং 
আধা-সহর অঞ্চলপমূহে ইহাণ প্রতিষ্ঠার ৫ বছরের মধ্যে অথবা সরকার 
অনুমতি দিলে আরো! বঞ্ধিত একট। সময়ের মধ্যে ৪০০ শাখা খুলিবার দায়িত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্বা হইল যেসকল গ্রাম্য 
এলাকায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক সেখানে ব্যাঙ্- 
ব্যবসায়কে উৎসাহিত কর। এবং বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে বহু- 
প্রসারিত প্রেরণ-স্থবিধ। প্রদান কণা । ট্রেজাগীর কর্মসংখ্য।, বর্তমান ব্যাস্ক- 
সংক্রান্ত স্থবিধার আয়তন এবং গুদামজাত কর।র স্থবিধ] প্রাপ্তি--এইগুলি হইল 
নৃতন শাখা খেলার জন্য স্থান নির্বাচনের কয়েকটি (প্রধান বিচারধ্য বিষয়। 
বিদেশে শ।খাখোলার উপর নিয়ন্ত্রণের বিশেষ উদ্দেশ্য হইল ভারতীয় ব্যান্ধ- 
গুলির বিদেশী শাখাপুঞ কর্তৃক যাহাতে উত্তম ব্যাঁ্চরীতি রঞ্ষিত হয় তাহার 


৪৮ ভারতীয় রিজী ব্যাঙ্কের কা্যাঁবলী 


ব্যব্| করা। কাঁধ্যক্গেত্রে রিজাহ ব্যাঙ্কের শাখাবিস্তারনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 
নীতির কঠোরত] সম্প্রতি অনেকখানি হাঁ পাঁইয়াছে, এবং এপ বিস্তারকে 
উৎস।হদ1ন কর|র উপরেই গ্ররুত্ব আবোপিত হইতেছে । 


পরিদর্শন__ 

আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তত্বাবধ।ন সংক্রান্ত যেসকল ক্ষমতা] দেওয়। 
হইয়াছে, ব্যঞ্চিং কোম্পানীগুলিকে পরিদর্শনের ক্ষমত] হয়ত তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ । ব্যান্িং কোম্পানী আইনের ৩৫-নং ধাঁরানুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
যেকোন ব্যান্ককে যেকোন সময় পরিদর্শন করিতে পারে । বিশেষ করিয়। পরি- 
দর্শনের, অনুসন্ধান চ।লাইবাঁর কিংবা! আইনের বিভিন্ন ধাঁণায় বিনিদ্দিষ্ট বিষয়- 
গুলির সম্পর্কে পরিচিতি নির্ধারণের ক্মমত! রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দেওয়। হইয়াছে 
_যেমন, আইনের ১১-নং ধারাবলে পুঁজিণ পর্যাপ্তত। ২২-নং ধাঁরাক্ষযায়ী 
লাইসেন্স প্রাপ্তিব যোগ্যত।, ২৩-নং ধারান্যাঁয়ী শাখাপ্রতিষ্ঠা, ৪৪-এ নং 
ধারানুযাঁয়ী একজ্রীকরণ, ৩৭ ও ৪৫ নং ধাঁবানুযায়ী বাবসাঁয় ছগিত করা 
এবং খণদাঁত। সদন্ত গ্রভৃতির সঙ্গে আপোঁধ কিংব। বন্দোবস্ত, কিংবা ২১-নং 
ধারান্যায়ী ব্যাঙ্ক কতক প্রদত্ত নির্দেশপালন | 

পরিদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য কাঁজের দৌষক্রটির প্রতি দৃষ্টি আকষণের দ্বার! 
ব্যান্ক-সংক্রান্ত উত্তম এতিহা গগনে ব্যাঞ্গগুলকে সহায়ত] কলা । পরিদর্শনকালে 
রিজান ব্যাঙ্ক কর্্মপদ্ধতি, লগ্লী ও কজঙ্জনীতি, পরিসম্পর্তির অবস্থা, পর্চালনার 
উতৎ্কর্মত1, এবং বিভিন্ন আইনগত নির্দেশ কতদূর প্রতিপালিত হইয়াছে 
সেদিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়! ব্যাঙ্কবিশেষের কাঁজকন্ম পরীক্ষ/ কৰে। 
ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন অনুযায়ী আপন কর্তব্য ও দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন 
কক্িবাঁর জন্ত ১৯৫০ খুষ্টাব্দের মাচ্চ মস হইতে রিজার্ভব্যাঙ্ক আইনের অধীনস্থ 
যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানীকে নিদ্দিষ্ট সময় অস্তর পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিয়াছে । পরিদর্শনান্তে ব্যান্গুলির অবস্থা এবং কাঁজে বাঞ্ছনীয় উন্নতি 
বিধানের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি কি ব্যবস্থ। গ্রংণ করে তাহ। পূর্বেকার একটি 
অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে । আইনের ৩৬ (১) (ডি) (ভি) নং ধারাবলে 
পিজা ব্যাঙ্ক প্রয়ৌোজনবোধে ব্যাঙ্কবিশেষের পরিচালনব্যবস্থাতেও পরিবর্তন 
সাধন কগিতে পারে । যেখানে দেখা যায় ষে, ব্যাঞ্চবিশেষের অবস্থা আয়ত্ের 
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বাহিরে চলিয়া! গিয়াছে, সেখানে আমানতকাঁরী জনসাধা€ণের স্বার্থরক্ষার্থে 
রিজার্ভ বাঁচ্ক এ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কঠোব ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে । এই 
প্রতিকূল ব্যবস্থা বিভিন্ন বূপ পণিগ্রহ করিতে পারে, যথা, লাইসেন্স 
প্রদানে অস্বীকৃতি কিংব। পুবাতন লাইসেন্স বাতিল, কেন্দ্রীয় সরকাঁর কর্তৃক 
নৃতন আমানত গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, কিংব| কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্ক- 
বিশেষের অবসায়নের জন্য আদালতে আবেদন জাঁনাইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
নির্দেশদান | 

পবিদর্শনপদ্ধতি ব্যাঙ্কসংগঠনেব অপেক্ষারুত ছূর্বল এককসমৃহের নিকৃষ্ট 
ব্যাঙ্কিং-পদ্ধতি ও ক্রিয়াকলাপেব প্রতিষেধক হিসাবে উপযোগী হইয়াছে, এবং 
ব্যাঙ্ক-পবিচালনাব মান উন্নয়নে সহায়ত] কবিয়াছে। 

ইহাঁও মনে কর] হইয়াছিল যে, রিজা ব্যাঞ্ষের পক্ষে ব্যাবিং কোম্পানী- 
সমূহেব উচ্চপদস্থ কম্মচাবীদেন নিয়োগ অনুমোদন করিতে এবং তাহাদের 
বেতন নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হওয়া উচিত। ব্ান্ধ য়্যাওয়াড কমিশন 
দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ব্যাঙ্কসমূহেব_ বিশেষতঃ বৃহৎ ভ।বতীয় ব্যা।সমৃহের__ 
এইনকল কর্মচারীর বেতন খুবই বেশী। ১৯৫৬ খুষ্টান্বের ডিসেম্বর মাঁসে 
পার্লামেন্ট কর্তৃক যে ব্যার্দিং কোম্পানী ( সংশোধন ) আইন পাশ হয় উহাতে 
এই মন্মে ব্যবঞ্ক। ছিল, এব" উহাতে জাতীয় স্বার্থে ব্য।স্কসমূহকে নির্দেশদাঁনের 
ক্ষমতাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে অর্পণ কব হইয়াছিল। 


একত্রীকরণ__ 

বাদ্ধিং কোম্পানী আইনের (ধাঁর। শ* ৪৪-এ) আব একটি উল্লেখযোগ্য 
নিযন্ত্রণমূলক ব্যবস্থ| হইল একত্রীকরণ। একত্রিত হওয়াপ প্রাক্কালে ব্যাঙ্ষ- 
সমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্টমতি লইতেই হইবে । একজ্রীকবণ পরিকল্পনা 
সম্পর্কে শেয়ারধাবিগণের সভা আহ্বান, ভিন্নমতাঁবলম্বী সভ্যগণকে অর্থপ্রদন 
এবং পরিকল্পনাঁটির যথোপযুক্ত প্রচাণ, ইত্যাদি যেসকল পদ্ধতি ব্যাঙ্ক- 
গুলিকে অনুসরণ করিতে হইবে তাহ। আহনে লিপিবদ্ধ কণপ। আছে। এই 
সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি হইতেছে সাধারণতঃ ব্যাঞ্ষি” কোম্পানীগুলির 
একজ্রীকরণে উৎস|হ প্রদান,__-অবশ্য ঘদি ব্যাঙ্ক বোঝে যে, মিলনেব পরিকল্পনা 
ব্যাস্বগুলির আমাঁনতকারীদেব স্বার্থের অন্গকুল এবং একত্রীরত এককবর্গ 

৪ 


2 ভারতী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


আপন এল।কায় ব্য।ঞ্চসংগঃনকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে একটি উপষোগী 
কমিকাঁয় অবতীর্ণ হইবে । এক ব্যান্কিং কোম্পানীর দায় ও পরিসম্পত্তি 
অন্য ব্যাঞ্ছিং কোম্পানীতে শ্রানান্ঠরিত করিয়াও দৃঢ়তর ব্যাস্থি”-একক 
গঃনে উত্পাহ প্রদান করা হয়। একত্রিত করা এবং স্থানীস্তরিত করার 
মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, একতব্রীকরণের বেলায় যে কোম্পানীকে অধিকার 
কর। হয় উহার আর অস্তিত্ব থাকে না, কিন্ধ স্থানাস্তরকরণের ক্ষেত্রে 
্াঁশান্তরিত কে।ম্পানী উঠিয়। যাইতে পারে কি-ব। ব্যাঙ্কিং-বহিভূতি কাজকর্ম 
করিতে পারে। 


বন্দোবস্ত পরিকল্পনা__ 


ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ৪৫নং ধারান্ষায়ী কোন হাইকোর্ট কোন 
বা!ঙ্চিং কোম্পাঁশী এবং উহার পাঁওনাদারদের মধ্যে, কিংবা এ কোম্পানী এবং 
উহ্খর সদশ্যদের মধ্যে, এমন কোঁন আপোষ কিংবা বন্দোবস্ত অন্রমোদন করিতে 
পারিবে না, যাহাতে এ ব্যাঞ্ষি" কোম্পানীর আমীনতকারিগণের কে।নরূপ 
গতি হইবে না এই মন্মে ্বীকৃতিপত্র দেওয়] হয় নাই। 


অবসায়ম-__ 


আমানতকারিগণের স্বার্থরক্ষার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গুচেষ্টা কেবল ব্যাঙ্ক €ুলির 
জীবিতকালের মধ্যেই সীষাবদ্ধ থাকে না, পরন্ত উহাদের অবসায়নের 
পরবর্তী কালটিতেও পরিব্যাপ্ত হয়। ১৯৫২ খৃষ্টানদের জুলাই মাসে ব্যাগ্গগুলির 
অবপায়নের প্রগতি পধ্যালে।চন। এবং ব্যবসায় গুটাইবার পস্থা সহজ ও ত্বর্িত 
করিবার জন্য ভারত সরকার ব্যাঞ্-অবসীয়ন কাধ্যবাহ কমিটি (7901১, 
11001086107) 71£09০6০017165 (020171050 ) নিযুক্ত করেন। কমিটির 
অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ স্থপারখগুলি ১৯৫৩ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে কাঁধ্যকরী 
১৯৫৩ খুষ্টাব্দের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী (সংশোধন ) আইনে নিবদ্ধ হইয়াছিল। 
সংশোধিত আইনে রিজার্ভ ব্যাঞ্জের দরখাস্তক্রমে এ ব্যাঙ্ক, ভারতের রা্্ীয় 
ব্যাঙ্ক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত অন্য যে কোন ব্যাঙ্কে 
বাস্কিং কোম্পানী বিশেষের সরকারী অবপায়নকারী হিসাবে নিয়োগের এবং 
কাঁজকম্ম গুটানোর ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে । 
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ব্যান্কপু'জি-প্রবর্তন নিয়ন্ত্রণ__ 

নিজের উপদেশমূলক কাঁজের অংশ হিসাঁবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় 
সরকারকে ব্যাঙ্গিং এবং লগ্মী কোম্পাঁনীসমূহের নিকট হইতে প্রাঞ্চ পুঁজি- 
প্রবর্তনের দরখাস্ত সম্পরকে উপদেশ দেয়। কর্মরত ব্যাস্কিং কোম্পানীসমূহের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত পু'জিপ্রবর্তনেব দরখাস্ত উহাদের পুঁজি সংগঠন, ব্যাঙ্ষিং 
কোম্পানী আইনীন্যাঁয়ী পালনীয় পুঁজিবিষয়ক সর্তীবলী, অর্থসংস্থানের অবস্থা, 
কম্মপন্থা গ্রভৃতিণ পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচন। করিয়া দেখা হয়। নূতন সংস্থার 
ক্ষেত্রে উদ্যেক্তি। পরিচাঁলকগণের অর্থন্বাচ্ছল্য এবং মর্ধ্যাদ1, প্রস্তাবিত স্থান, 
একই এলাকায় কর্মরত ব্যঙ্কিগুলির তুলনীয় ইহার বাবসা-সংক্রাস্ত সম্ভাঁবন! 
প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ বিচার করা হয়। ভাঁরত সরকার কর্মরত ব্যাঙ্কদের 
কাছে একথ। পরিক্ষার করিয়। বলিয়া! দেন যে, পুঁজিপ্রবর্তনের অন্ঈমোদন 
পাঁইলেই ষে ব্যাঞ্ষিং কোম্পানী আইনের ২২-নং ধারাস্থৃযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কাছে লাইসেন্স পাঁওয়া যাইবে এমন কোঁন নিশ্চয়তা নাই। পূর্ক্বেই 
অন্থমৌদিত পুঁজির অপরিদত্ত অংশ বিক্রয়াথে প্রয়োজনীয় মেয়াদবৃদ্ধির জন্য 
ব্যাঙ্ক গুলি যে দরখাস্ত পেশ করে, তাহাও সরকার কর্তৃক উপদেশের জন্য রিজাঁভ 
ব্যাঙ্কের কাছে উল্লিখিত হয় । 


ব্যাক্ছিং শিক্ষণ - 

ব্যাঙ্ক-পরিচালনার মান ব্যাঙ্কারদের গুণাবলীর উপর একান্তরূপে নির্ভরশীল, 
মাঁর ব্যাস্ককম্মচারীবৃন্দের শিক্ষাগ্রহণ এই সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কাঁজকম্ম নিয়ম্বণ ছাডাঁও ইহার ক্রমবুদ্ধি ও 
উন্নতিসাধনের জন্য রিজার ব্যাঙ্ক ১৯৫৪ খষ্টাব্ধে নিজের খরচে ভারতের 
ব্যাঙ্কসমূহের তত্বাঁবধাঁয়ক কর্মচারীশ্রেণীকে ফলিভ ব্যাঙ্কিংয়ে শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে একটি ব্যাঞ্কীর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্বাপন করিয়াছে । নিয়মিত পাঁঠ্য- 
স্চী ছাড়াও ব্যাঙ্কীবদের শিক্ষাগ্রহণের নিস্তৃততর দিকগুলির কথা বিবেচন। 
করিয়। বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক বন্ডতাঁর বন্দোবস্ত কর। হইয়াছে। 
মহাবিদ্যালয় চালানোর কাজে রিজগাভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় 
প্রতিষ্ঠানসমূহের গতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত এক উপদেষ্টা পরিষদের 


৫২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


সহায়ত। পাঁয়। শিক্ষাগুহণকাল ৮ হইতে ৯ সপ্তাহ করা হইয়াছে। আজ 
পর্য্যন্ত এই মহাবিদ্যালয় ১৮টি কোর্স শেষ করিয়াছে ; উহাতে ৪২২ জন ব্যাঙ্ক- 
কন্মচ|পী শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছে। 


ব্যাঞ্কিং উন্নয়ন-_ 


ব্যাঙ্কসমূহের নিয়ন্ত্রণ এব' তত্বাবধান রিজাভ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য 
হইলে ৪ সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঞ্চ ক্রমবদ্ধমান মাত্রায় ব্যাঙ্কি-য়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত 
পিকটির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে । ১৯৫০ খুষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে 
রিজাঁভ ব্যাঙ্ক একটি নতন ব্যাঞ্ষি' উন্নয়ন বিভাগ খুপিয়াছে। ইহার কাঁধ্য 
হইল এই দেশে বাঙ্ষত্থবিধার সম্প্রসারণে পষ্পোষকতা ও সহায়তা কর।। 
পল্লী ব্যাস্ষিং অশ্ুসন্ধান কমিটি (১৯৫০ ) এব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তক আহত 
গ্রামীণ অর্থসস্থান সদন্ধে অনান্গঈানিক সম্মেলনের (১৯৫১) স্থপারিশ- 
শিিষ্ট পথে ব্যাঞিংয়ের দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে 
বাঙ্কি'-উন্নঘ়নের পচে] সুরু হইয়।ছে। তাঁহ।দের প্রধান শুপারিশগুলি 
সাধাবণভাঁবে বাণিজাক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা এবং বিশ্ষেভাবে ইম্পিরিয়াল 
বাাঙ্ক কনক শাখাবিস্তাব সম্পর্কে গযোজা ছিল। এইদ্িক দিয়া ১৯৭৫ 
খুষ্টাব্ের ১ল| জুলাই ভারতের রাস্্ীয় ব্যান্কের প্রতিষ্ঠা এমন একটি গুরুতবপু 
ঘটনা যাহাতে ভারতীয় ব্য।ঞ্চিংখের এমবিবন্তনে একটি নৃতন অধ্যায় 
স"যোজিত হইয়।ছে বল যাইতে পাঁরে। ভারতীয় ইম্পিরিয়াল বাঙ্ধের 
ক।জ এই ব্যান্বের হাতে স্থানান্তরিত কণ। হইয়াছে । রাদ্্ীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম 
আশু কর্তব্য ছিল ব্যাপক শাখাবিস্তার। স্থজক আইন অন্ুযাঁয়ী এই ব্যাঙ্ককে 
স“কান সময় বাডাঁইয়। ন| দিলে ৫ বত্সরের মধ্যে রিজাভ ব্যাঙ্ক এবং 
এই ব্যাঙ্কেণ পরামর্শ অনুযায়ী সরকার কতক স্তিরীকৃত স্থানসমূহে অন্ততঃ 
৪০০টি শাখা খুলিতে হইবে । তদুপরি, গোড়ায় রাষ্ট্রীয় ব্যাঞ্ধের হাতে প্রান্তন 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অসম্পৃণ সম্প্রসারণ-পরিকল্পন। হইতে প্রাপ্ত ৫১ কেটি 
টাক। ছিল। যদিও প্রথমদিকে এইসকল পরিকপ্পনা কাধ্যকরী করার কাঁজ 
অত্যন্ত মন্থণগতিতে অগ্রসণ হইতেছিল, কিন্ক এখন শাখাবিস্তারের বন্দোবস্ত 
দ্রুত কার্যকরী হইতেছে । ১৯৫৮ খষ্টান্দে মাচ্চ মাসের শেষে ভাঁরতেন রাস্ট্রীয 
বাক্ক এ শীর্ষক আইনের ১৬ (৫) নং ধারানিযাঁয়ী সরকার কর্তৃক মঞ্তুরীকৃত 


ব্যাঙ্কসমূহের তত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ ৫৩ 


২৭২টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩৮টি এবং পুরাতন ইম্পিবিয়াল ব্যাঙ্কের পরিকল্পনার 
অবশিষ্ট ৫১টি কেন্দ্রের তালিকার মধ্যে ৪৪টি, এই মোট ১৮২টি শাখা খুলিতে 
সক্ষম হইয়াছে । এই পরিকল্পনাগুলিকে কাধ্যকরী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় 
ব্যাঙ্ক এবং রিজীত ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ স'যোগ রহিয়াছে । রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের লাইসেন্স-গ্রদান নীতির সাধারণ উদ্দেশ্য হইতেছে, যেকল এলাকায় 
্যাঙ্কবিষয়ক স্থযোগ-স্থবিধাগুলি আদৌ কিংবা যথোপযুক্ত পরিমাণে প্রাপ্য 
নয় (যেমন ধরুন, পল্লী এবং আধা-সহর এলাকাগুলিতে ) সেখানে এ সকল 
স্যোগ-স্থৃবিধ] সম্প্রসারিত করা। তদুপরি, টাকাকড়ি পাঁঠাইবার স্যোগ- 
স্থবিপাগুলিকে ক্রমাগত সহজতর করিয়া নিজাঁতি বাস্ক ব্যাস্ক-উন্নয়নে 
সহাঁয়ত।দ।নের চেষ্টা করিয়।ছে। 


পাঁচ 


সরকারের ব্যাঙ্কার 


রিজার্ভ ব্যাঞ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সরকারের অপেক্ষারুত প্রধান চলতি অর্থ- 
সংস্থান সম্পর্কীয় কাজকর্ম প্রাক্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দ্বারাই পরিচালিত 
হইত। সরকারী খণের প্রশাসন সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল। অবশ্য 
সরকাণী খণ-আপিসগুলিকে প্রাক্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই দেখাশুনা! করিত। 
সরকারী অর্থস*স্থানের এই দুই দ্িকই বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঞ্ধে কেন্দ্রীভূত 
হইয়াছে । অধিকন্ত, রিজার্ত ব্যাঞ্ধ শুধু ভারত সরকারেরই নহে, ভাতে 
যুক্তরাস্থীয় সংবিধান থাঁকার দরুন প্রাদেশিক সপকারসমূহেরও ব্যাঙ্কার হিসাবে 
কাজ করে। 

রিজাত ব্যাঙ্ক আইনের ২০১ ২১ এবং ২১-এ ন ধাবা এইসকল কাঁযোর 
আইনগত ভিত্তি। এ্রথমোক্ত ছুই ধাঁরান্ুষায়ী ভারতসরকারের ব্যাঙ্কিং কাষ্য 
চালাইবার কর্তব্য ও দায়িত্ব রিজাও বাক্কের। এবং তদন্ুসারে ব্যাঙ্ক সেই 
সরকারের খাতায় অর্থ গ্রহণ করে, উহাঁর হইয়! অথ প্রর্দান করে, এবং সরক।রী 
খণের পরিচালন] সমেত উহার বিনিময়, অর্থপ্রেরণ এবং অন্ঠান্ ব্যাঙ্কবিষয়ক 
কাঁজকণ্ম চালায়। চুক্তি করিয়! রিজা ব্যাঞ্ধ রাজ্যঘরকারদের স্বপক্ষে 
অনুরূপ কাঁজকম্ম করিয়া! থাকে । 


কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত চুক্তি-_ 


যেমকল শত্ত অগুসাণে রিজাভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় এবং বাজ্যসরকারগণের 
ব্যাঙ্কাররূপে কাজ করে, সেগুলি এ ব্যাঙ্ক সরকাঁরস*হের সহিত স্বতন্ত্রভীবে 
যেসকল চুক্তি করিয়াছে সেখানে উল্লিখিত আছে। পথম চুক্তি ১৯৩৫ খৃষ্টান 
৫ই এপ্রিল কাউন্সিলে ভারতপচিবের সহিত (99০7664750£ 9189 
17 0091১০11 ) ভারতসরকারের মাধ্যমে ভারতসরকাঁরের দ্বার] সম্পাদিত 
হইয়াছিল। এখনে এ চুক্তি বলবৎ আছে। তদন্ুযাঁয়ী বিজার্ড ব্যাঙ্কে 


সরকানের ব্যাঙ্কার ৫৫ 


কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ ব্যাঙ্কবিষয়ক কাজকর্ম কিতে হয় এবং এই 
উদ্দেশ্যে সরকাঁর নির্দেশ দিলে খাতায় হিসাঁব রাখিতে হয় । কেন্দ্রীয় সরকারের 
সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত কাঁজকন্ম চ।লাইবাঁর জন্য পিজার্ড ব্যাঙ্ক কোনরূপ 
পারিশ্রমিক পাঁইতে পাঁরে না। সরকারী খণ পরিচালনা এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের নৃতন খণ ও ট্রেজারী বিল প্রবর্তনের দায়িত্বও রিজার্ভ ব্াঞ্চের 
হস্তে ন্ান্ত হইয়াছে । সরকারী খণ পরিচালনার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৎসরে 
দুইবার দশিণ। পাইবাঁর অধিকাঁরী। প্রতি অর্ধবর্ষের শেষে যে সরকারী 
খণ থাকিবে উহার উপর বৎসরে প্রত্যেক কোঁটি টাকায় ২,০০০ টাকা হরে 
দক্ষিণা গণনা করা হইবে । রিজাঁ ব্যাঙ্কে সরকাঁর-নির্দিষ্ট স্থানসখুহে 
প্রচলন বিভাগের মুদ্রাধার রাখিতে হয় এবং এইসকল স্থানে সরকারী 
কাঁজকর্শেব জন্য চলতিমুদ্রা সরবরাহ ও জনসাধারণকে উপযুক্ত টাঁক।- 
কড়ি প্রেরণ করিবার স্থবিধণ প্রদদীনের জন্য এইসকল আধারে যথেষ্টসংখ্যক 
কাগজী ও ধাতব মুদ্র! রাখিতে হয়। চুক্তি অন্ুঘ|য়ী সরকাঁরের তরফে বাঁজ।রে 
বর্তমান হরে মাঁঝে মাঝে যত টাঁকা টেলিগ্রাফে পাঠানো আবশ্তক হইতে 
পাঁরে তত টাঁক। ভারতবর্ষ এবং লণ্ডনের মধ্যে পাঁঠাইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাঁধয- 
বাধকতা আছে। 


রাঁজ্যসরকারগণের সহিত চুক্তি__ 

১৯৩৭ খৃষ্টান্দের ১ল। এপ্রিল প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রবন্তিত হওয়ার পূর্বে 
তৎকালীন প্রাদেশিক সরকাঁরদের সঙ্গে রিজার্ড ব্যাঙ্কের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ছিলি 
না। ব্যাঙ্ক” কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কাজ করিত, এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির স্ুযোগা গ্রয়োজন মিটা।ইবার দায়িত্বপ্র।প 
ছিল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্য গ্রবত্তিত হওয়।র পর প্রত্যেক প্রদ্দেশকে রিজা্ত 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে স্বতন্ত্র হিসাঁব রাখিতে হইল, এব তান্ুসাঁরে সে সময় বলনং 
আইনের ২১ নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঞ্চ প্রদেশগুলির সঙ্গে পৃথক পৃথক চুক্তি 
সম্পাদন করিল। রিজার্ ব্যান্ধ যে যে গর্তে কোন প্রাদেশিক সরকারের 
ব্যাঙ্কবিষয়ক কাজকন্ম চাঁলাইতে রাঁজী হইত সেগুলি সেই সরকাঁরবিশেষের 
সঙ্গে কত চুক্তিতে নিবদ্ধ থাকিত। এই পরিবর্তনের ফলে কেবলমাত্র যে 
হিসাঁবপত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সংঘটিত হইতে লাগিল তাহা নহে, 


৫৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


নীতিঘটিত কতিপয় জরুরী প্রশ্ন ও__বিশেষতঃ প্রদেশ গুলির স্থযোগী প্রয়োজন 
মিটাইবাঁর পন্থা সম্পর্কে দেখা দিল। ১৯৩৬ খুষ্টীাব্বের আগষ্ট মাসে 
অন্নষ্ঠিত এক সম্মেলনে এই সমস্তাগুলি রিজার্ড ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
প্রদেশসমূহের অর্থমন্ত্রিগণ কর্তৃক বিশদভাবে আলোচিত হয়। কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারদের সহযোগিতায় সরকারী হিসাবপত্রের শ্রেণীবিভাগ- 
সম্পকাঁয় পরিবর্তন অনায়াসে সাধিত হয়। অবশ্য, আপনাদের সুযোগ 
প্রয়োজন নিদ্ধীরণের ব্যাপারে যাহাতে নৃতন স্বাতন্রযপ্রাপ্ত প্রদেশগুলি 
আবশ্যকীয় অভিজ্ঞত| অজ্জন করিতে পারে তজ্জন্য উহাদের সময় দিবার 
উদ্দেশ্তে স্থির কর! হইল যে, ১৯৩৭-৩৮ আথিক বর্ষে প্রদেশগুলির এইসকল 
প্রয়েজনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দাঁয়ী থাঁকিবেন ; সেই বর্ষে রিজাভ ব্যাঙ্কে 
ন্যুনতম অর্থ রাখার দায় হইতেও প্রদেশগুলিকে মুক্তি দেওয়! হয়। ১৯৩৮ 
খুষ্টাব্ষের ১লা এপ্রিল হইতে প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকার নিজন্ব স্থযোঁগী 
প্রয়োজনের পূর্ণ দ।য়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তদুপরি পিজার্ড বাক্কে একটি নিদিষ্ট 
নানতম টাকার অঙ্ক রাখিতে রাঁজী হইল। পূর্বে উল্লিখিত যাবতীয় চুক্তি 
অন্তসারে প্রদেশগুলিকে নিজস্ব ট্রেজারী বিল ছাড়িয়া কি-ব| রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হইতে স্থুযোগী দাঁদন গ্রহণ করিয়া নিজেদের সর্বনিয় অর্থের দাটতি পুরণ 
করিতে হইত। মোট স্থযোগী দাদনের উপণপ কড়াকড়ি প্রভৃতি কয়েকটি 
বিষয়ে ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে বাজ্যসরকারদের সহিত সম্পাদিত এই চুক্তিগুলি 
কমবেশী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অন্ঠবূপ | 
চুক্তিতে উল্লেখ না থাকিলে কোন রাজ্যসরকাণ কর্তৃক আপন অধিকারের 
বাহিরে অর্থপ্রেরণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খরচ চাহিতে পারে । এই খরচের হার 
তাঁলিকণভূত্ত ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে আঁদায়ীকুত খরচাহাঁরের বেশী হইতে 
পারিবে না। 

১৯৫০ খুষ্টব্ডে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবপ্তিত হওয়ার পর ২১-এ নং 
ধারার অন্তভুক্তির ছ।র1 রিজার্ভব্যাঙ্ক আইনকে সংখোঁধন কর] হয়। এ ধারায় 
রিজার্ভ ব্যাস্ককে চুক্তির দ্বার। প্রাক্তন “বি'-শ্রেণীতুক্ত রাঁজাসমূহের ব্যাঙ্কাররূপে 
কাজ করিবার ক্ষমত। দেওয়া হয়। সকল বি-শ্রেণীভুক্ত রাঁজাপযূহের ব্যাঙ্গার- 
রূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই নিয়োগের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল “এ-ও “বি'-শ্রেণীভূক্ত 
রাজ্যসমূহের ব্যাঞ্ষিং ও ট্রেজারী ব্যবস্থার সমন্বয়পাধন। রিজা ব্যাঙ্কের 


সরকারের ব্যাঙ্কীর ৫৭ 


সহিত “বি”-শ্রেণীতুক্ত রাঁজ্যসমূহের সম্পর্ক ভারতসরকার কিংবা “শ্রেণীভুক্ত 
রাজ্যসমূহের সহিত সম্পর্ক হইতে কিছুটা ভিন্ন ধরণের ছিল। শেষোক্ত 
সরকারগুলির ক্ষেত্রে রিজার্ত ব্যান্ক আইনের ২১-নং ধারাহ্নুযায়ী উহাদের 
ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য চালাইবার অধিকার রিজার্ড ব্যাঙ্কের ছিল। “বি"-শ্রেণীতৃত্ত রাজ্য- 
সমূহের অবস্থার অভিনবত্বের দরুণ ২১( এ) নং ধারার প্রকৃতি ছিল অন্ুমতি- 
জ্ঞাপক | এ ধারায় বল ছিল যে, এই বাঁজ্যগুলির ব্যাস্কঁররূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিয়োগ উহাদের সহিত একটি চুক্তির অধীন থাকিবে । রাজ্য পুনর্গঠনের 
ফলে বাজ্যপমুহের "এ, এব" ও “সি” বিভাগগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং কতিপয় 
যুক্তরা্ীয় এলাঁক। ব্যতীত সকল রাজ্যকে একই সমতলে স্থ।পন কর। হইয়াছে। 
তাদনুসারে, রিজার্ত ব্যাঙ্কের সহিত সকল রাজ্যের সম্পর্কের ভিত্তি এক কর। 
হইয়াছে, এবং ১৯৫৬ সনের রাজ্য পুনর্গঃন আইনের দ্বারা সংশোধিত নৃতন 
২১৫ এ) নং ধারায় দেওয়। হইয়।ছে যে, রাঁজাসমূহের ব্যাঙ্গার হিসাবে কাঁজ 
করিবার জন্য রিজাঁ ব্যাঙ্কের অধিকার কিংব। কর্তব্য উহাদের সহিত এই 
মন্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া । ১৯৫৬ খুষ্টাব্দের ১ল। নভেম্বরের ( উহ! রাঁজা পুনর্গঠনের 
তাঁরিখ ) পূর্ধেবে সকল প্রাক্তন “এ-শ্রেণীভুক্ত রাঁজা এবং পেপ্স্থ ও রাজস্থান 
বাতীত সকল “বি”-শ্রেণীভূক্ত বাঁজ্য এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে । ধাঁজ্য- 
পুনর্গঠনের পরে পেপ্স্থ পাঞ্ধাবের সহিত মিশিয়। গিয়াছে এবং পাঞ্জীবসরকাঁর 
ও রিজাভ ব্যাঙ্কের মধ্যে যে চুক্তি ছিল তাহা বৃহত্তর পাঞ্জাব সম্পর্কে প্রযুক্ত 
হইয়াছে । ১৯৫৬ খুষ্টাব্বের ১ল] নভেম্বর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজস্থান 
সরকারেব ব্যাঙ্ধাররূপে কাজ করিতে স্থরু করিয়াছে । এতদ্দিনকাঁর “বি?- 
শেণীতূক্ত বাঁজ্যসমূহের সহিত অর্থসংস্থানবিষয়ক সমন্বয় সাধনের যে প্রকিয়! 
১৯৫২ খুষ্টান্ডে স্থরু হইয়াছিল, ইহাতেই তাহ! সম্পূর্ণ হইল। এক্ষণে রিজাঁত 
ব্যাঙ্ক জন্মু ও কাশ্ীর ব্যতীত আর সকল রাজ্যপরকাণের ব্যাঙ্কার হিসাঁনে 
কাজ করে। 

রিজার্ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সরকারী খণ পরিচালনার ব্যাপারে ১৯৪৬ খুষ্টাব্ৰ 
পর্ধযস্ত কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয়বিধ সরকারের প্রবপ্তিত খণপত্র ১৯২০ 
খুষ্টাব্দের ভারতীয় খণপত্র আইনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৯৪৬ খুষ্টীবের ১ল। 
মে হইতে ১৯৪৪ খুষ্টাব্বের সরকারী খণ ( কেন্দ্রীয় সরক।র ) আইন কেন্দ্রীয় 
সরকারের খণপত্র নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, আর প্রাদেশিক খণপত্রসমূহ ১৯২০ 


৫৮ ভারতীয় রিজার্ ব্যাঙ্কের কাঁধ্যাবলী 


*ষ্টাঁব্ের ভারতী খণপত্র আইনের অধীন হইয়াছে । অবশ ১৯৪৭ খুষ্টাবের 
এপ্রিল নাগাদ সকল “এ"শ্রেণীভূক্ত রাজ্য প্রস্তাব পাশ করাইয়া! লইল যে, 
উহাদেন সরকারী খণও ১৯৪৪ খষ্টাব্বের সরকারী খণ (কেন্দ্রীয় সরকার ) 
আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, এবং তদন্ুধায়ী আইনটিকে বলবৎ কর হইল। 
অনুরূপভাবে, ১৯৫৬ খুষ্টান্দের অক্টোবর নাগাদ সকল “বি'শ্রেণীতৃক্ত রাজ্য 
প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইল যে, উহাঁদের সরকারী খণও অন্তরূপভাবেই 
নিয়ন্ত্রিত হইবে । ফলে বর্তমানে রিজাঁচ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় এবং সকল রাজ্য- 
সরকারেণ সরকাঁবী খণ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । 


প্রশাসনিক বন্দোবস্ত 


সরকাঁবেব ব্যাঙ্কীররূপে কাজ করিতে গিয়। রিজার্ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন সরক|রী 
দপ্ুণের তণফ হইতে টকা দেওয়া এবং নেওয়ার প্রশ্নও উঠে । বাঙ্গালোর, 
বোদ্াই, কলিকাতি।, মাদ্রাজ, নাঁগপুর এবং নয়ািল্লীতে এ ব্যাঙ্কের সরকারী 
হিপাব বিভাগ (বিস্তারিত বিববণেব জন্য ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) সরকাঁশী 
কারবাঁর সংক্রান্ত কাঁজকর্ম দেখাশুন। কবে । কানপুরে অবশ্য কোন সবকারী 
হিসাব বিভাগ নাই এবং সেথাঁনে সরকারী কাঁজ ভারতের রাষ্থ্ীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
পরিচাঁপিত হয। মরক।রী কাঁজের প্ররুত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় সরকারেব ট্রেজাখী 
নিয়মাবলী (22501 [২০1০৭ ), বাজাপরকাঁরদের ট্রেজারী নিয়মাবলী এবং 
মাঝে মাঝে লাঁজ্যপমূহেল মহাঁহিস।বসক্ষকগণ ( 4১০০০০/7০৪6-0০০181 ) 
কতৃক প্রচারিত নিদেশাবলীর বরা পবিচালিত হয় । 

সংগ্রথিত বাঙ্কব্যবন্থ। প্রস্তাবে অংশ হিসাবে পল্লী ব্যান্কিং-অন্ুসন্বন 
কমিটি প্রধান প্রধান রাঁজ্যের রাঁজধানীগুলিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব আঁপিস 
খোলাঁর জন্য স্পারিশ করিয়াছিলেন। এই স্ুুপারিশক্রমে ১৯৫৩ খষ্টাব্ধে 
বাঙ্গালোরে এবং ১৯৫৬ খুষ্টাদে নাগপুরে রিজাভ ব্যাঞ্কেব আপিন খোল! হম্ব। 
অবশ্ঠ একথা ঠিক যে, পক্গী-ব্যান্কিং-অন্নসন্ধান কমিটি যখন এই স্থপারিশ 
করিয়াছিলেন তখন বিভিন্ন রাঁজোর রাজধানীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিস 
খোলার প্রশ্ন যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ইম্পিরিয়।ল ব্যাঙ্ক রাষ্থায় ব্যান্কে রূপাস্তরিত 
হইবার পব তাহা আর এবপ গুরুত্বপূণ ছিল না। যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কোন শাখা কিংবা আপিস নাই, সেখানে উহা সরকারী কাঁজ চাঁলাইবার 


সরকারের ব্যাঙ্কার ৫৪ 


জন্য প্রতিভূ নিযুক্ত করে। রাগ্রীয় বাঙ্ক রিজার্ভ ব্যা্ধের মুখ্য প্রতিভূ। 
বস্ততঃ, রিজার্ভব্যান্ক আইনের সাম্প্রতিক এক সংশোধন অন্থসাঁরে যেসকল 
সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন শাখা কিংব। ব্াণাঙ্গিং বিভাগের কোন আপিস 
নাই কিন্ত রাষ্ট্রয় ব্যাঙ্কের শাখা* আছে, সেখানে বাষ্য় ব্যাঙ্ককে একমাত্র 
প্রতিভূরূপে নিয়োগ সম্পর্কে একটি বাধ্যবাধকতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর 
চাঁপানে] হইয়াছে। রাহীয়-ব্যাঙ্ক আইন চালু হওয়ার সমস্স প্রাক্তন “বি 
শ্রেণীভুক্ত রাঁজ্যের ব্যাঙ্কগুলির সহিত যেসকল বন্দৌবস্ত কার্ধ্যকগী ছিল, এই 
সংশোধন উহাদের স্পর্শ কবে নাই। হায়দাঁণাবাদ্র প্রাক্তন রাঁজ্যসমূহের 
এলাকাঁয় এবং মহীশুরে এই সকল বন্দোবস্ত চাঁলু রহিয়ছে। এগুলি এসকল 
রাজ্যসরকার এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে সম্পাদিত স্বতন্ত্র চুক্তিন্জাত। সরক।রা 
অর্থের নিরাঁপত। প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় রক্ষাকবচের অধীনে 
হায়দরাবাদের রা্ায় ব্যাৰ্ এনং মহীশূর ব্যাঙ্ক নিজস্ব অঞ্চলে প্রতিভূ হিসাবে 
কাঁজ করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়ছে। এ তিনটি ব্যাঙ্কের সহিত সম্পাদিত 
প্রতিভূ-চুক্তিগুলি মোটামুট একই রকমেব। প্রত্যেকে স্ব স্ব অধিন্দেত্রে 
সরকারের সাধারণ ব্যাঙ্চিং কাধ্য পণিচাঁলনর পূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে । 
ইহার বিনিময়ে তাহারা নিদ্দিষ্ট দক্ষিণা পায়। এই উদ্দেশ্য সাঁধনার্থ যেসকল 
গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাস্কগুলির শাখা আছে সেখানে মুদ্রাধার সরবরাহ কর 
হইয়াছে । রিজাভ ব্যাঙ্কের প্রেরণস্থবিধ!-পরিকল্পনানযায়ী প্রতিত্‌ ব্যাস্কগুলি ৪ 
সকল তালিকাভুক্ত ব্যাঞ্চ, রাজ্যলমবায় ব্যাঙ্ক এবং জনসাধাঁরণকে প্রেরণস্থবিধ। 
প্রদান কৰে। প্রতি ব্যাঙ্ষসমূহের কোন কোন আঁপিসকে সরকারের 
নৃতন কর্জচয়নের পরিদানও €505০011007 ) গ্রহণ করিতে হয়। 


নৃতন কর ও ট্রেজারী বিল প্রবর্তন__ 

আগেই বল! হইয়াছে ষে, রিজাভ ব্যাঙ্ক সরকারী খণ পরিচালনা করে 
এবং উহ সরকারের নৃতন কঙ্ প্রবর্তনের ভারপ্রাপ্ত । রিজার্ভ বা প্রতিষ্ঠার 
সময় হইতে কেন্দ্রীয় মধকারের টাঁকাকজ্জী (101১2 1021) ) ব্যাঞ্ষের সরকারী 


* এই শ্রেণীব এলাকীয় রিজাভ বাস্কের প্রতিতু হওয়ার একটি অনুরূপ বাধাবাধকত। ১৯৫৫ 
সালের ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইনের দ্বার। রাষ্্ী় ব্যাঙ্কের উপর স্যন্ত হইয়াছে। 


৬০ ভারতীয় রিজার্ড ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


ধণ-আপিসগুলির মাধ্যমে সম্ভার-স্বীকৃতিপত্র (5০0০1. ০2706০8065 ) এবং 
প্রতিশ্রুতি-পত্র রূপে ছাড়া হইতেছে । রাজ্যনরকার গুলিও রিজার্তি ব্যাঙ্কের 
নৃতন কর্জ-প্রবর্তন-সংক্রান্ত স্থুযোগ-স্থবিধাগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। 
নৃতন কঙ্জ প্রবর্তনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয়বিধ সরকারের ব্যাঙ্কার 
২ওয়।র দরুণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের খণগ্রহণবিষয়ক পরিকল্পনা গুলির মধ্যে 
সমন্য় সাধন করিয়া ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতাঁণ সম্ভাবনা যথাসম্ভব হ্বাস 
করিতে সক্ষম হয়। সরকার-সমুহের খণগ্রহণকাঁধ্য পরিচালন। করিতে গিয়া 
পিজা ব্যাঞ্চ চেষ্ট। কবে যাহাতে একদিকে মুদ্রা ও সরকারী খণপত্রের বাঁজারে 
এ কাজের প্রতিক্রিয়! ন্যুনতম হয়, এবং অন্যদিকে সরকারের জন্য সবচেয়ে 
ভাঁল দর পাওয়া যায়। 

রিজ|ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে সাপ্তাহিক 
নীলামে টেগার মারফৎ ট্রেজারী বিল বিক্রয় করে। ট্রেজাগী বিলগুলি 
৯১ দিনের মেয়াদযুক্ত হইয়া] এবন্তিত হয়। ঢ্জাণী বিল বিক্রয় হইতে 
সবকারের হ্ব্নমেয়াদী অর্থের যোগাড় হয় এবং মুদ্রাবাজীরের অতাধিক 
তাঁরল্য আকর্ষণ করিয়া লইতেও স্থবিধা হুয়। যুদ্ধের আগে বেকার খতুতে 
বিভ্তাধিক্যের মুখে ট্রেজারী বিল বিক্রয় কর! হইত এবং বাস্ত খততে বিক্রয় 
বন্ধ কর! হইত। কিন্তু যু শেষ হওয়া অবধি, বিশেষ করিয়া মুদ্রাবাজারে 
টানাঁটানির লক্ষণ ফুটিয়। উঠিতে থকা, টেজারী বিল বিক্রয় দীর্ঘকালের 
জন্য স্থগিত গহিয়াছে। ১৯৫৬ খুষ্টাব্ের এপ্রিল হইতে সরু করিয়া ১৯৫৮ 
খষ্টাব্দের জুলাই পধ্যন্ত জনসাধারণের কাঁছে কোন ট্রেজাঁধী বিল বিক্রয় কর। 
হয় নাই। 

বিভিন্ন র1জ্যসরক1ব, আধা-সবূকাঁরী বিভাঁগ এবং বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে 
স্বল্পমেয়াদী লগ্সীব স্থযোগন্থবিধা দানের উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঞ্চ কেন্দ্রীয় 
সরকারের হইয়া ৯১ দিনের মেসাদযুক্ত এডহক্‌ (20 1,9০০) টেজারী বিল প্রবর্তিত 
করে। এই সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল, সাপ্তাহিক নীলাম হউক বা নাই 
হউক, বাঁজ্যসরকারগণকে উহাদের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী ট্রেজারী 
বিল সরবরাহ কর।। ইহার আরও একটি উদ্দেশ্য হইল বাট্রাদরের অবাঞ্চনীয় 
উঠানামা বন্ধ করা । সাপ্তাহিক নীলাঁমে রাঁজ্যসরকাঁরগণ যদি ব্যাঙ্ক, বীমা- 
কোম্পানী প্রভৃতি নিয়মিত লগ্নীকারীদের সঙ্গে ট্রেজারী বিলের লীমাবদ্ধ 


সরকারের ব্যাঞ্ধার ৬১ 


সরবরাহের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, তবে এরূপ উঠানামা ঘটিতে 
পাঁরে। কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিলের পূর্ববর্তী প্রকাশ্ত নীলামে যে 
টেগার দর উঠে, উহার সহিত ০০১৬ টাক] যোগ করিলে যে দর পাওয়া 
যাইবে সেই দরে এইসকল এডহক্‌ ট্রেজারী বিল বিক্রী হয়। রিজার্ড ব্যাঙ্ক 
কর্তৃক বিভিন্ন রাজ্যপরকার, ব্যাঞ্চ এবং অনুমোদিত সংস্থার তরফ হইতেও 
ট্রেজীরী বিলের পুনর্বাটা! চলে। 

এই সকল বিল বিক্রয়ের চিরাচরিত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ফলপ্রস্থ 
হইতে পাঁর। ট্রেজারী বিলের সাপ্তাহিক টেগারের নোঁটিশে টাকার 
পপিমাঁণ এবং টেগ্তার ও টাঁক1 দেওয়ার তাঁরিখ উল্লিখিত থাঁকে। পূর্ববর্তী 
নীলামের ফলাফল যে সা"বাদিক বিজ্ঞপ্িতে প্রচারিত হয়, এই নোটিশ 
উহারই অন্তভূ ক্ত থাঁকে। সর্ববনিয্ন ২৫,০০০ টাকা কিবা ইহাঁর কোন গুণক- 
এর জন্য বিলের দন্খাস্ত পেশ করিতে হয়। গৃহীত টেগারের জন্ঠ অর্থ নগদ 
কিংব। চেক কি'ব] বয়ঃপ্রাপ ট্রেজারী বিলে দিতে হয়। এইসব বিলের জন্য 
টেগুার সচরাচর ব্যাঙ্কদের কাছ হইতে গ্রহণ কর! হয়; কিন্ত কাহাঁদের নিকট 
হইতে টেগাঁর লওয়া হইবে পেসম্পর্কে কোনক্ধপ বাধানিষেধ নাই ; জন- 
সাধারণের মধা হইতে যে কেহ দরখাস্ত দিতে পারে । উচ্চতর দরের, এবং 
ফলে নিশ্নতর বাট্রাহারের, টেগাঁর যথাসম্ভব নিঃশেষ করিয়া গ্রহণ কর। হয়। 
প্রাধিত এবং গৃহীত টাকার মধ্যেকার পার্থক্য পরবর্তী শ্রে্গ দবে একটি 
আন্ুপ।/তিক বণ্টনের দ্বার]! মিটইয়। দেওয়া হয়। উত্তীণ টেগ্ারকারিগণকে 
সাধাণণতঃ সাঁ"বাঁদিক বিজ্ঞপ্তির পরবর্তী তৃতীয় দিবসে টাঁক। দিতে হয়। 
পরিপক্ক হইলে টেজানী বিলেব ট।ক। ধিজী বাঁক্ষের যে আঁপিস কিংবা শাখ। 
হইতে বিল প্রনন্তিত হইয়াছিল সেখানেই দেওয়! হয়। 

রিজার্ত ব্যাঙ্ক রাজাসরকাঁ৫ঁদের তরফ হুইতেও ট্রেজাপী বিল ছাঁডে। 
কিন্ত এধরণের উপলক্ষ্য বড় একট আমে না। ১৯৫০ খুষ্টার্দেণ পর হইতে 
রাজ্যসরকাঁরদের ট্রেজাপী বিলের কোন বিক্রয়ও অনুষ্ঠিত হয় নাই । 


স্থযোগী দাদন-_ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭ (৫) নং ধারাঙ্যায়ী এ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকাঁর 
এবং রজ্যসরকারদের তিন মাসের মধ্যে দেয় স্থযোগী-দাদন দিতে পারে । 


৩৯ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


দেশ স্থুদ্হাঁর কিংব1 দাদনের সর্ধোচ্চ সীম! সম্পর্কে কোন আইনগত ব্যবস্থা 
নাই। এইসব বিষয় "ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্যপরকারদের মধ্যে চুক্তি 
কিংবা বন্দোবস্তের দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয়। এতদনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সেই সেই 
»ব্ক|রকে ব্যাঙ্বহাঁরের অনুদ্ধ জুদহারে দাদন দিতে প্রস্তত থাকে । কাধ্যক্ষেত্রে 
আদায়ীকৃত হাঁর ব্যাস্কহারের চেয়ে ১% কম হুইয়াছে। দাদনপ্রতি ন্যুনতম 
৭ দিনের জন্য সুদ আদায় কর। হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে মোট 
দাদনের পরিমাণ কখনও এঁ সরকার রিজাভ ব্যাঙ্কে যে ন্যুনতম অর্থ রাখিতে 
সম্মত হইয়াছে তাহার চেয়ে অধিক হইতে পারিবে না। রাঁজাসরকাঁরদের 
ক্ষেত্রে উহ1 তাহাদের সর্বনিম্ন জম। অর্থের দ্বিগ্তণের অধিক হইতে পারিবে না। 
যে দাদন দেওয়। আঁছে সেগুলি দেওয়ান তারিখ হইতে গণন। করিয়। অনধিক 
৩ মাসের মধ্ো সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে হয়। এই দান বিনা সমর্থনেই 
(০01190619] ) মণ্ুব করা হয়। তদুপণি, রিজা ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সবকারের 
ঝণপত্রের সমর্থনে রাজ্যসরকারদের দাদন দেয়। ১৯৪৩-৪৪ হইতে যুদ্ধকাঁলে 
পুণীভৃত বিরাট নগদ সুদের দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারকে আর রিজার্ভ ব্যান্বের 
কাছে স্যোগীদাদনের জন্য যাইতে হয় নাই। অবশ্য, ১৯৫৪-৫৫ হইতে 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পমার কমবর্ধম।ন উন্নয়ন-ব্যয় নির্বাহের জন্য সবকারকে 
গমমশঃ বেশী কবিয়। রিজাঁভ ব্যাঙ্কের কাছে সাহাযা চ|হিতে হইতেছে । 
কিন্তু ইহ! স্থযোগী দাঁদনের বদলে বিজার্ড ব্যাঙ্কের কাঁছে এডহক্‌ ট্রেজারী বিল 
বিকয়ের রাই হইতেছে। 


ভারতীয় হাই কমিশনকে সাহায্যপ্রদান__ 

গ্রেট ব্রিটেনস্থ ভারতীয় হাইকমিণন প্রথান্যায়ী বিদেশে কেন্দ্রীয় সরকাঁরেন 
মুখ্য স"গ্রহক|রী ও অর্থস-স্থান-সংস্থা হইয়ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহাকে অনেক 
সাহায্য করে। বস্ততঃ সাম্প্রতিক কলে কমিশনের কাধ্যক্ষেত্র বাঁড়িয়৷ গিয়াছে । 
ইহার কাঁরণ কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজাসরকার এবং অন্তান্ত আধা- 
সরকারী সংস্থার নির্্ঁণ-প্রচেষ্টাসমূহের ভন্য কমিশন করুক বিদেশে কলকন্ত 
ও যন্ত্রপাতি ক্রয়। এই ক্রয়ের খরচা এবং ইয়ৌরোপে আমাদের দৃতাঁবাঁস গুলিব 
আবাপিক খরচপত্র মিটাইবার জন্য রিজার্ড ব্যাঙ্ক সরকারের কাছে ্রালিং-সুদ্র 
বিক্রয় কবে। এবান্কেএ সঃকারের টাঁকা-হিসাবে ( 10126 85000170 ) 


সরকারের ব্যাঙ্কার ৬৩ 


দেনা দেখাইয়া এবং তাহ] ব্যাঙ্কের লগ্তন আঁপিসে জমা দিয়া এই বিক্রয় 
সম্পন্ন হয়। হাইকমিশন সরকারের নামে কৃত আমদানী এবং অন্ান্য 
খরিদের যাবতীয় পাঁওন। মিটাইবার জন্য লণ্তন আপিসে এইরূপে জম! কর। 
টাক। তোলে। লগ্ন আপিস ওয়|শিংটনস্থ ভারতীয় সরবর|হু মিশন এবং 
বিদেশে ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনসমূহে প্রেরণার্থ ডলার এবং অন্থান্ 
গাঁলিংবহিভূত বিদেশী মুদ্রা খরিদ করে। সরকারের মালসরবরাহকারিগণ 
চাঁহিলে লগ্ডন আপিন খণলিপি (19167 ০: ০2৩1৮) এবং গ্যারাটি দিবার 
ব্যবস্থা করে। লগুন আপিস গ্রেট ব্রিটেনে দেয় সরকারী খণপত্রের সম্পর্কে 
দ[বী এবং স্থদদপ্রর্দান লইয়াঁও ব্যস্ত থাকে। 

আন্তজ্জাতিক মুদ্রাভাগার এবং আন্তজ্জাতিক পুনগঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কে 
ভারতের সদশ্চপদ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সবকারের প্রতিভরূপে কাজ করে। 


অর্থসংস্থানসম্পকাঁয় ব্যাপারে সরকারের পরামর্শদাীতা_ 


রিজাভ ব্যাঙ্ক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যান্ক। অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও মুদ্রাবাজারের 
সহিত ইহর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে । তছুপরি ইহা দেশের বাণিজ্য 
ও অর্থসংস্থানের রাজধানীতে অবস্থিত। এইসকল কারণে রিজা্ড ব্যাঙ্ক সরকার- 
স,হকে ব্যাঙ্ধিং ও অথসংক্তাস্ত ব্যাপারে উপদেশ দিতে সক্ষম। নৃতন খণ- 
প্রবর্তন এবং ক্ষুদ্রসঞ্চয় প্রস্তাব প্রভৃতি ব্ষয় ছাড়াও সরকারগণ নৃতন কর্জ- 
চয়ন, বিত্তবিনিয়োগ, কৃষিখণ, সমবায়, শিল্পের অর্থসংস্থান, ব্যান্কিং ও 
ঝণবিষয়ক আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা] ও উন্নয়নের ব্যয়নির্ধাহ সম্পকীঁয় দিক 
প্রভৃতির উপর ইহার উপদেশ পরকারসমূহ প্রাঁয়শঃই চাহিয়। পাঠীয়। ব্যাঙ্ষের 
এই উপদেষ্টার ভূমিকা পুনরায় ম ও ১*ম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে। 


ছয় 


রিজার্ড ব্যাঙ্ক ও পল্লীধণ 


অন্যান্য €কন্ত্রীয় বযাঁঙ্কেব তুলনাঁয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাঁজকশ্মের নাঁনাদিকেব 
মধ্যে পলীখণ এবং পল্লীখণের ক্ষেত্রে উহার ভমিকাঁর মত অন্য কোন ভূমিকা 
অতট] সম্প্রকাশিত হয় নাই । ভারতের আথিক বনিয়াদের প্রধানতঃ কৃষি- 
নির্ভর ভিত্তি এবং কষিক্ষেত্রে গ্রাপ্য খণনংক্রান্ত স্যোগ-স্থুবিধাগুলির সম্প্রসারণ 
৪ সামপ্রশ্তসাধনের প্রয়োজনীয়তা হইতেই এই ব্যাপরে ধিজা ব্যাঙ্কের 
দায়িত্ব আসিয়াছে । যাহাতে রিজাঁভ ব্যাঞ্চ এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করিতে 
পাঁবে সেইজন্য ধিজাশ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৭-ন" ধারায় দেওয়া আছে যে, ব্যাঙ্ক 
'একটি স্বতম্ব রুধষিখণ বিভ।গ খুলিবে এব' পেই বিভাগের প্রধান কাজ হইবে . 

“€( ক) কুধষিখণবিষয়ক যাবতীয় সমন্য| পরীক্ষা কবা এবং কেন্দ্রীয় 
সরকাঁর, বিভিন্ন রাজ্যসরকার, রাঁজ্য-সমবাঁয় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্ত ব্যাঙ্ছিং 
প্রতিষ্ঠানকে পণামর্শদীনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল নিয়োগ, 

(খ) রিঙ্গাঁভ ব্যাঙ্কের কুধিখণসং পাস্ত বিভিন্ন কাঁজকম্ম এবং রাঁজ্য- 
সমবায় ব্যাঙ্কমমূহ ও কৃষিণব্যবসাঁয়ে লিপ্ত অন্যান্ত ব্যাঙ্ক কিংব। প্রত্্ঠীনের 
সঙ্গে বিজাভ ব্যাস্থের নানা সম্পবেধ মধো সমগ্বয়বিধান।” 

এ আইনের ৫৫ (১) নং ধাখান্্যায়ী (পরে যে ধারা উঠাইয় দেওয়। 
হয়) রিজা ব্যাদ্দের ১৯৩৭ খৃষ্ান্ধের ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বের প্রয়ৌজনবোধে 
নিন্নলিখিত বিষয়গুপির উপব আইনপ্রণরনের প্রস্তাব সহ একটি রিপোঁট 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করার কথ। 

(ক) আইনেব ত|লিকাঠক্ত বাঙ্ক সংক্রান্ত বন্দোবস্তগুলিকে বৃটিশাধিকৃত 
ভাঁবতে ব্যাঙ্কব্যবসায়ে লিপ্ত তাঁলিকা রক্ত ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্যান্ত ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে প্রযৌজ্যকরণ, এবং 

(খ) কৃষিকার্ধা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাঁজকম্মের মধ্যে অধিকতর 
সহযোগিতা স্থাপনার্থ কষিখণ ও পদ্ধতি সম্পকীয় ব্যবস্থার উন্নতিসাধন । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পল্লীঞণ ৬৫ 


পল্লীখণবিষয়ক নীতিসমূহের ভ্রমবিবর্তবন__ 

১৯৩৫ খুষ্টাব্ের এপ্রিল মাসে রিজার্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিখণ 
বিভাগ গঠন করা হয়। এঁব্যাঙ্কের উদ্বোধনের পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার স্যার 
ম্যাল্কম্‌ (২191০010) সাহেবকে সমবায়-অর্থসংস্থান সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ের 
উপর রিপোর্ট প্রস্তুত এবং কৃষিখণ বিভাগেব গঠন সম্বন্ধে নিজের অভিমত 
প্রদানের উদ্দেশ্টে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এই রিপোঁট ১৯৩৫ খষ্টাব্ের জুন 
মাসে রিজা ব্যাঙ্কের হস্তগত হয়। ইহ! এবং অন্তান্ত উপকরণ পরীক্ষ! করিয়। 
প্রাথমিক ব্যবস্থ। হিসাঁবে পিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৫ (১) নং ধারা 
অনুযায়ী কৃষিণের ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি নিদ্ধীরণে সমর্থ হুইবার জন্য 
তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারসমূহ, সমবায় সমিতিসমূহ, দেশীয় ব্যাঙ্কার 
প্রভৃতির নিকট হইতে পুঙ্থানুপুঙ্খ তথ্য চাহিয়া পাঁঠাইবাঁর গিদ্ধাস্ত গ্রহণ 
করে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক রিপোর্ট এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আইনগত 
রিপোর্ট নামক যে দুইটি রিপোর্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ-সম্পর্কে পেশ করে, 
সেখাঁনে রুষি-অর্থসংস্থানের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য এবং উহার সরবরাহে সরকার, 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, মহাঁজন, সমবায় ব্যাঞ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা 
বণিত হয়। রিপোট দুইটিতে একথাই জোর দিয়া বলা হয় যে, ভারতীয় 
কৃষকদের প্রয়োজনীয় অর্থের প্রায় সবটুকু মহাঁজনেরা যোগান দেয়, সমবায় 
আন্দোলনের নিকট হইতে যাঁহ। পাওয়া যায় তাহ নিতান্তই নগণ্য । 
মহাঁজনদের দেওয়। টাকার সুদহার অত্যুচ্চ | এতদ্বযতীত খণ হিসাঁবে লব্ধ টাকা! 
কষকগণ কিতাঁবে ব্যবহার করে তাহ! লইয়! মহাঁজনগণ সাধাবণতঃ সরাসরি 
ভাবে মাঁথা ঘামায় না। মহাঁজনগণ কর্তৃক আদায়ীকৃত স্থদের হার নিয়ন্ত্রণ এবং 
তাহাদের ব্যবসায়পদ্ধতির উন্নতিসাধনের প্রথম ধাপ হিসাবে রিপোঁ্টে কর্জদান 
নিয়ন্্ণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রস্তাব কর] হয়, এবং এই অভিমত দেওয়া 
হয় ষে, কৃষির অর্থসংস্থ।(নের জন্ত সমবায় আন্দেলনই সর্বাপেক্ষ। উপযোগী, 
এবং যদিও সমবায় এদেশে আশানুরূপ ফলদাঁন করে নাই, তথাপি পুনর্গঠিত 
ও পুনরুজ্জীবিত হইলে ইহ। আঁথিক সংগঠনের গ্রামীণ ক্ষেত্রে খণবিষয়ক 
স্যোৌগ-সুবিধাঁদানের ব্যাপারে নিজের যথাযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে 
পারে। তদবধি সমবায়সংগঠন বিভিন্ন রাজ্যে পদ্ধতিগত ও প্রশাসনিক 


€ 


৬৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


সংস্কারের সম্মথীন হইয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছেও বদ্ধিত মাত্রায় আইন- 
গত থণের স্থযেোগ-স্থবিধা ভোঁগ করিয়াছে । কিন্ত মোটের উপর কৃষিখণ- 
ব্যবস্থা বর্ধমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে যেমনটি ছিল তেমনটিই 
থকিয়। গিয়াছে । ১৯৫৪ খুষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত অখিল ভারত 
পল্লীখণ সমীক্ষার নির্দেশক কমিটির রিপোে একথা জানাইয়। দেওয়া হয়। 
নস্তৃতঃ, ১৯৫১-৫২ মনে আরন্ধ এই সমীক্ষায় অন্গমান করা হইয়াছে যে, 
সমবায় খণ চাষীদের মোট ধারের শতকরা ৩ ভাঁগের সামান্য মাত্র বেশী; 
সরকারী খণের অংশও প্রায় একই $ আর গ্রামীণ ক্ষেত্রের সরাসরি অর্থদাত। 
হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের প্রদত্ত খণ একেবারেই নগণ্য । মোট ধারের 
সবচেয়ে মৌট। অংশের জন্য চাধীকে মহাজন, ব্যাপারী প্রমুখ ব্যক্তিগত খণ- 
সংস্থার উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার] চাঁধীর মোট ধারের শতকরা ৭০ 
ভগেরও বেশী সরবরাহ করিয়া থাকে । মহাঁজনগণ উচ্চহাঁরে সুদ আদায় 
করে এবং ধারগ্রহণের উদ্দেশ্য লইয়1 মাথা ঘামায় না । একথা ১৯৩৭ খুষ্টাব্ধে 
রিজাঙ ব্যাঙ্ক কর্তৃক দাখিলীরুত বিধিশম্মত রিপোর্টেও বলা হইয়াছিল। 
অখিল ভারত পল্লীখণ সমীক্ষার নির্দেশক কমিটি কৃষিঝণসম্পর্কে পরিস্থিতি 
এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহা] উপযুক্ত পরিমাণের চেয়ে কম, উপযৃক্ত 
ধরণের নহে, যথোপযুক্ত উদ্দেশ্ত পূরণ করে না, এবং প্রয়োজনের মানদণ্ডে 
বিচার করিলে ( খণযোগ্যতাঁণ কথ! বাদ না দিয়াও) প্রায়শঃই উপযুক্ত 
লোকের কাঁছে গিয়া পৌছায় না। কমিটির মতে, পল্লীঞ্চণ অবশ্যই বদ্ধিত 
উতৎ্পাদিকাঁশক্তির দিকে প্রবাহিত হইবে ; ইহ] অবশ্যই দীর্ঘ-মধ্য-এবং স্ব্প- 
কালীন প্রয়োজন মিটাইবে, ইহার অবশ্ঠই তদারক করিতে হইবে এবং ইহা! 
অবশ্বাই ম্যাষ্য স্থদের হারে যাহা খণযোগ্য তাহাদের সকলের লভা হইবে। 
পল্লীঞণ সমীক্ষা কমিটি যাহা নীতির সর্বাগ্রগণা উদ্দেশ্য বলিয়া! স্থপারিশ 
করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে, যে অবস্থায় সমবায়-ধণের সাঁফল্যলাভের সঙ্গত 
সম্ভাবনা আছে, বিশেষ ও ইচ্ছারুতভাবে সেই অবস্থার সষ্টি। কমিটির মতে, 
পলীখণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি যথাশীঘ্র উপরোক্ত উদ্দেশ্টসাঁধনের 
অভিমুখে চালিত হওয়। উচিত। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পল্লীঞখণ ৬৭ 


পল্লীব্যান্কিং অনুসন্ধান কমিটি, অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন এবং নিখিল 
ভারত পল্লীখণ পর্য্যবেক্ষণ কমিটির স্ুপারিশ__ 

সামগ্রিক ভাবে ব্যাঞ্িং-স্ববিধার সম্প্রসারণ এবং বিশেষভাবে গ্রামীণ 
ক্ষেত্রে বৃহত্তর খণধাঁর! প্রবাহিত করানোর ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নব নব 
পন্থ৷ ভাবিয়া লইতে হইয়াছে । যাহাতে নির্ধারিত কশ্মপদ্ধতিগুলি উত্তম ও 
স্থচিস্তিত হইতে পাঁরে তদুদ্দেশ্টে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে 'ব্যাঙ্ক' ভারত সরকারের 
কাছে পল্লীব্যাস্কিং-অন্থুসন্ধীন কমিটি নিয়োগেব প্রস্তাব করে। ১৯৫১ থৃষ্টাবের 
ফেব্রুয়ারী মাসে ব্ব্যাঙ্ক' গ্রামীণ অর্থসংস্থানের ব্যাপারে নিজের ভূমিকা 
আলোচনার্থ এক অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন ৪ আহবান করে। গ্রাম।ঞ্চলে ব্যাঞ্চিংয়ের 
সম্প্রসারণের জন্ত পল্লীব্যাস্কিং-অন্রসন্বান কমিটি কয়েকটি সুপারিশ পেশ করিয়া- 
ছিল £ যথা, প্রেরণস্থবিধাঁর প্রসারণ ও মূল্যহ।স, নোট ও মুদ্রার বিনিময়ের 
জন্য উৎকষ্টতর স্থযোগস্থবিধ! দান, গ্রামাঞ্চলে আধুনিক ব্যাঙ্িংস্থবিধ। বিস্তাবের 
পথে বাধাসমূহের অপসারণ, গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ, গ্রাম্য খণের সম্প্রসারণ 
এবং গুদাম ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে গ্রাম্য অর্থসংস্থান যন্ত্রের উন্নতিসাধন। 
কমিটি প্রস্তাব করে যে, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক “এ ও “বি"-অংশতৃক্ত রাজ্যসমূহে 
রিজাভ ব্যাঙ্কেব একমাত্র প্রতিনিধিরপে কাজ করিতে থাকিবে, এবং 
রাজকোধসংক্রান্ত কার্যভাঁর গ্রহণের উদ্দেশ্তে কয়েকটি নৃতন অফিস খুলিবাঁর 
জন্য উহাঁকে রাজী করাইতে হইবে । তদবধি উপঝোক্ত স্বপাধিশসমূহের মধ্যে 
অনেকগুলিকে কায পরিণত কণা হইয়াছে । কমিটি এবং সম্মেলনের 
স্থপাঁরিশগুলি খুব ভাল কথায় সংঙ্গেপে যথাক্রমে ব্যার্কিং সম্পকীঁয় ভিবিধ 
সমাধান এবং গ্র।ম্য অর্থপংস্থানসম্পকীয় ত্রিবিধ সমাধ।ন বলিয়। অভিহিত হইতে 
পাঁরে। কমিটির স্বপাঁরিশ ছিল এই যে, এরূপ অবস্থা স্ষ্টি কবিতে হইবে 
(১) যাহাতে সমবায় ব্য।ঙ্কগুলি সহর ছাঁডাইয়! গ্র/মে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি 
বড় বড সহর ছাঁড়াইয় ক্ষুদ্রতর সহবগুলিতে নিজেদের কাজকর্ম স্থরু 
করিতে পারে, (২) যাঁহাঁতে ইম্পিরিয়াল ন্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং-ট্রেজারীর বাহিবে 
বাণঙ্কিং-বহিভত ট্রেজারীতে নিজেদের শাখাজাল ছডাইতে পারে, এবং 
(৩) যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল বৃহৎ রাঁজোর প্রধান কর্শাকেন্দ্রসমূহে অফিস 
খুলিতে পারে। অনা্ষ্ঠানিক সম্মেলনে কৃষিধণের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি 


৬৮ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


সমাধান আলোচিত এবং গৃহীত হইয়াছিল। উহাদের উদ্দেশ্য ছিল 
(ক) বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয় রিজার্ত ব্যাঙ্ককে আরে। ভালভাবে কাঁজ 
করিবার সুযোগ দেওয়।, (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। এবং কার্যে পরিণত 
কর] সম্ভব হইলে এ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করা, এবং (গ) সমবায় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির কল্যাণার্থে একটি স্থসংবদ্ধ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা ও উহাঁকে 
গড়িয়া ভোল। ( ঘজ্জন্য একটি ব্যাপক বাস্তব সমীক্ষা আবশ্তক বলিয়। 
বিবেচিত হইয়াছিল )। মোটামুটি ভাবে এই ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাঁজকর্ব 
আইনের দ্বারা ব্বল্পমেয়াদী কষিখণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কার্যাক্ষেত্রে 
আবাঁর সেই কাঁজকম্ম এমন সব রাজ্যে সীমিত ছিল যেখানে চূড়ায় রাজ্যের 
সমবায় ব্যাঙ্ক, মাঝখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি এবং গোড়ায় প্রাথমিক খণ 
সমিতিগুলিকে লইয়া! গঠিত ত্রিবিধ পিরামিড সৌধ অপেক্ষাকৃত স্থগঠিত 
হইয়াছে । আইন এবং সংগঠনের এই সীমারেখার মধ্যেও এমন অনেক 
পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি আছে যাঁহাঁদের উন্নতিসাধন কর যায় এবং এমন অনেক 
সংস্কার আনয়ন কর! যাঁয় যদ্বীরা রিজীর্ভ ব্যাঙ্ক হইতে নির্গত কৃষিখণ- 
ধারাকে সহজতর এব" আরও ফলপ্রস্থ করা সম্ভব । একথা সম্মেলন অনুভব 
করিয়াছিলেন। সুপারিশের প্রথম গুচ্ছে এমন সব সংস্কার এবং উন্নতিবিধানের 
প্রস্তাব ছিল যেগুলি বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেও কাধ্যে পরিণত করা যায়। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের স্ৃপারিশগুলি আইনগত ও সাংগঠনিক অস্তরায়বিষয়ক 
ছিল। বর্তমান আইনের সংশোধনের দ্বার। যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কম্মপরিধি 
মধ্যমেয়াদী কৃষিখণ এবং কুটির ও ক্ষুদে শিল্পের জন্য স্বল্পমেয়াঁদী খণ প্রভৃতি 
কয়েকটি ক্ষেত্রে ছড়াইয়! পড়ে, এবং যেসকল রাজ্যে সমবায় খণ-সংগঠন 
অপেক্ষাকৃত ্বল্লোন্নত কিংব। পুনর্বাসনের প্রতীক্ষারত সেখানে যাঁহা!তে উহা 
পুনর্গঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য সম্মেলন কয়েকটি স্থপারিশ করিয়াছিলেন । 
সম্মেলনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই ভিত্তিতে বর্তমান কাঠামোর 
সম্প্রপারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে গ্রামা অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে অধিকতর কাজের 
স্থযোগ দিবে। নৃতন কাঠামো পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ধয।য় হিসাঁবে 
সম্মেলন একটি ক্ষুদ্র বিশেষজ্ঞদলের তত্বাবধানে একটি নিখিল ভারত পল্লীখণ 
পর্যাবেক্ষণের পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য স্থপারিশ করেন। ১৯৫১ 
খষ্টাব্বের শেষের দিকে এই পর্যবেক্ষণ স্থুরু হয়, ১৯৫২ খুষ্টান্দের মধ্যে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পল্লীখণ ৬৯ 


বাহিরের কাঁজ শেষ করা হয়, এবং রিপোর্টের স্থপারিশসংক্রাস্ত অংশ 
১৯৫৪ খুষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসে পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে এই যস্তব্য 
কর হয় যে, কৃষিধণ পর্যাপ্ত নয়, ইহা সঠিক প্রকৃতির নহে, সঠিক 
লোকের কাছেও যাঁয় না, এবং সমবায় ব্যর্থ হইলেও উহাকে কতকাধ্য 
হইতেই হইবে । এই কমিটি ভবিষ্যৎ নীতির যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান 
তাহ হইল সমবায় যাহাঁতে সাফল্যের উপযুক্ত স্থযোগ পায় তজ্জন্য আবশ্যকীয় 
অবস্থার স্যষ্টি করা। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ কমিটি তিনটি মূল নীতিকে 
ভিত্তি করিয়। তদুপরি একটি স্থসংবদ্ধ সৌধ প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেন। 
এই নীতিত্রয় হইতেছে-বিভিন্ন সমতলে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা, খণসংক্রাস্ত এবং 
অপরাপর অর্থনৈতিক কাজকর্মের, বিশেষ করিয়া বাজারে পাঠানো এবং 
পরিশোধন করা প্রভৃতি কাঁজের, মধ্যে পূর্ণ সামগ্রশ্তবিধান, এবং গ্রাম্য জনতার 
প্রয়োজনে সাঁড়াপ্রদানিকারী উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও দক্ষ কন্মচাঁরীবর্গের দ্বারা 
প্রশাসন | সংগ্রথিত (17)05215060) খণপরিকল্পনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়] হইয়াছে । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রদত্ত আধিক সাহায্য 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বর্তমীনে সমবায় খণপ্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত খণ- 
কবিধাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক্সণে দেওয়া যাইতে পাঁরে। এই স্থবিধাগ্তলি 
অনাচষ্ঠানিক সম্মেলন এবং সর্বভারতীয় পল্লীখণ পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে প্রদণ্ত 
অনেক স্ুপারিশের কার্যকরী বূপ। 

ভারতীয় রিজার্ভব্যাঞ্ক আইন অনুযায়ী রিজাভ ব্যাঙ্ক সর|সরি কুষকদের 
অর্থসংস্থান করিতে পারে ন।। এমনকি ব্যাপারী এবং শিল্প-পণ্য-প্রস্তত- 
কারকদ্দের ক্ষেত্রেও যে সাহাধ্য প্রদান কর! হয় তাহা কেবল তালিকা তৃক্ত 
ব্যাঙ্ক ও অর্থসংস্থানসংস্থাসমূহের মধ্য দিয়া যায়। সমবায় আন্দোলনকে রাজ্য 
সমবায় ব্যাঞ্চসমূহের মাধ্যমে সাহাষ্য দেওয়া] হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে 
আথিক সহায়ত। প্রাপ্তির অধিকার লাভের পূর্বসর্ত হিসাবে রাঁজ্য সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ত ব্যাঙ্কের কাছে একটি গড় দৈনিক ব্যালান্স রাখিতে হয় ; 
উহা ভারতবর্ষে তাঁহাদের দাবী এবং সময় আমানতের যথাক্রমে ২২% এবং 
১০%এর কম হইতে পারিবে ন|। এই উদ্দেশ্তে রাঁজ্য-সমবায় ব্যা্ষসমূহ নির্দিষ্ট 


৭০ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


সময় অস্তন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে বিবরণী দাখিল করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কক খাতা ও হিপাঁব পরিদর্শনের ব্যাপারেও উহারা সম্মতি প্রদান 
করিয়াছে । 

তালিকা তৃক্ত ব্যাঙ্মদের মত রাঁজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কদিগকে দাঁদন এবং পুনর্বাট্রার 
আকারে স্বল্লমেয়াদী খণপ্রদানের বন্দোবস্ত রহিয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাঁজ্য- 
সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ১৭ (২) (এ), (বি) ও (বি-বি) নং ধারাচুসারে 
পুনর্বাট্টার আকারে, ১৭ (৪ ) ( সি) নং ধারাবলে গ্রহণযোগ্য বিলের বিপক্ষে 
দাদনের আকারে, এবং ১৭ (৪) (এ) নং ধারাধীনে সরকারী ও ট্রাষ্টী 
খণপত্রের (রাঁজ্যসরকাঁরগণ কর্তৃক গ্যারার্টিকর! কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক- 
সমূহের কর্জপত্রসহ ) বিপক্ষে দাঁদনের আকারে আশ্রয়দাঁন করে । ১৭ (২) 
(এ) নং ধারায় প্রতিশ্রাতিপত্র এবং ৯ দ্দিনের মধ্যে পরিপক্ক হইবে এক্ূপ 
যথার্থ বাণিজ্য কিংবা কারবারসংক্রাস্ত কাঁজকণ্ম হইতে উদ্ভূত বিলের পুনর্বাটার 
বন্দোবস্ত রহিয়াছে । ১৭ (২) (বি) নং ধারায় ১৫ মাসের মধ্যে পরিপক্ক 
হইবে এপ প্রতিশ্রুতিপত্র এবং খতুগত কৃষিকার্ধ্য কিংবা ফসল বিক্রয়ের জন্য 
লিখিত বিলের পুনর্বাটাব ব্যবস্থা আছে। অবশ্ঠ, কার্য্যক্ষেত্রে এই ধারার অধীনে 
পুনর্বাট্রার মেয়াদ সচরাচর ১২ মাসের বেশী হয় না। মিশ্র রুধিকাঁধ্য এবং কৃষি- 
উৎপাদনকারী কিংবা তাহাঁদের কোন প্রতিষ্ঠান কতৃক বাজারে লইয়া যাঁওয়াঁর 
প্রা্কালে ফসলের পরিশোধনও এই ধারার অস্তভূক্তি। ১৭ (২) (বি-বি) 
নং ধারায় ১২ মাসের মবো পরিপক্ক হইবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত 
কুটির ও ক্ষুদে শিল্পের উৎপাদন কিংবা ফসলবিক্রয়ের অর্থসংস্থান করিবে এরূপ 
প্রতিশ্রতিপত্র ও বিলের পুনর্বাট্রার বন্দোবস্ত আছে। অবশ্য এই ধরণেব বিল 
কিংবা প্রতিশ্রতিপত্রের আঁপল ফেরত দেওয়া এবং স্ুদপ্রদানের ব্যাপারে রাঁজ্য- 
সরকারের পূর্ণ গ্যারান্টি থাঁকী চাই। ১৭ (৪) (ডি) নংধারায় সামগ্রীর 
স্বত্বপত্রেব বিপক্ষে দাদন প্রদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্ত প্রধাঁনতঃ দেশে 
লাইসেন্স-প্রাপ্ত গুদামঘ্রের অভাবহেতু এই ধারা এতাঁবৎকাল সক্রিয় হয় 
নাই। ১৭ (9) (পি) নংধারায় গ্রহণযোগ্য বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্রের 
সমর্থনের বিপক্ষে দাদনের বন্দোবস্ত আছে । যেসকল রাজ্যে সমবায় আন্দোলন 
সম্যকরূপে বদ্ধিত নহে, সেখানে রিজার্ড ব্যাঙ্ক রাঁজ্যসরকাঁরগণ কর্তৃক পূর্ণ- 
গ্যারাটিদত্ত গ্রহণযোগ্য বিল ও প্রতিশ্রুতিপত্রের বিপক্ষে উহাদের রাঁজ্য-সমবায় 


রিজার্ভ ব্যাঙ ও পল্লীঝণ ৭১ 


ব্যাঙ্কগুলিকে কঞ্জ দেয়। এই ধারাবলে প্রদত্ত দাদনসমূহ চাহিবামাত্র 
প্রত্যর্পণীয় হইলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ দাঁদন প্রদানের তারিখ হইতে ১২ 
মাস পর্য্যন্ত এই অধিকার প্রয়োগ করে না। অবশ্য উহার ফলে দাদন ফেরত 
চাহিয়। পাঠাইবাঁর এই অধিকারের কোনরূপ খর্বত। ঘটে ন।। এই ধারাবলে 
রাঁজ্য-সমবাঁয় ব্যাহ্কগুলিকে মঞ্কুবীকৃত স্বল্পমেয়াদী খণন্থবিধাসমূহ বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্ক গুলির জন্য প্রবন্তিত বিলবাঁজার পরিকল্পনার সমস্থানীয় । তবে উহাঁদের 
মধ্যে পার্থক্য এই যে, কৃষিকার্যে দীর্ঘতর সময় লাগে বলিয়া! বাণিজ্যিক 
ব্যাঙ্কদের ক্ষেত্র অপেক্ষা এই ক্ষেত্রে পুনরর€থসংস্থানের মেয়াদ অনিবাধ্যবূপে 
দীর্ঘতর হয়। 

১৭ (৪-এ) নং ধারায় জাতীয় রৃষিখণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ ) 
ভাগ্ডার এবং জাতীয় কৃষিঝণ ( স্থেধ্যদান ) ভাঁগডার হইতে রাজ্য-সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যমেয়াদী কজঙ্জপ্রদান এবং জাতীয় কৃষিখণ (দীর্ঘমেয়াদী 
ক্রিয়াকলাপ ) ভাগ্াঁর হইতে কেন্দ্রীয় জয়িবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী 
কঞ্জপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে স্বল্পমেয়াদী অর্থ এব, 
সমবায় ব্যাঙ্বগুলিকে মধ্যমেয়াদী অর্থ সরবরাহের ব্যবস্থা অপেক্ষারুত সাম্প্রতিক 
কালে হইয়াছে । এই স্ম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করা যাঁইতে পাঁরে যে, রুষির 
জন্ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত যে খণ রাঁজ্য-সমবায় ব্যাঙ্গসমূহের মধ্য দিয়া 
আনীত হয় তাহ সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং সমিতিসমূহের রেজিষ্রারের 
স্থপারিশপ্রাপ্ত কতিপয় “সি*-শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যতীত “এ ও “বি” 
শ্রেণীর সমবায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ* | কারণ আইনের 
নিদ্েশান্ুযাঁয়ী রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কের সহি ছাড়াও যে অস্ততঃপক্ষে একট 
উত্তম সহি থাঁকার কথা, তাহা কেবল উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিই সরবরাহ 
করিতে পারে । তাঁহ! ছাড়, যাহাতে রাজ্যমরকাঁরগণ সমবায় খণসংস্বাগুলির 
শেয়ার লইতে পারেন তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদিগকে দীর্ঘমেয়াদী কজ্ প্রদান 
করে [ধার নং ৪৬-এ (২) (এঞ)]1 অথপাহাষ্যপ্রদাঁনবিষয়ক বিভিন্ন 
বন্দোবস্তের এক তাঁলিক] বর্তমান অধ্যায়ের শেষে দেওয়া] হইতেছে । 


০িশস ০ 


* সমিতিগুলির শ্রেণীবিভাগ হিসাবপরীক্ষারিপো্টের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রেণীবিভাগের 
মান পরে উল্লিখিত কৃষিধণের স্থিত (5697)410)8) উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে রিজার্ভ ব্াঙ্ক কর্তৃক 
প্রস্তাবিত হইয়াছে । 


৭২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে স্বল্পমেয়াদী সাহাষ্যপ্রদ্দানের নির্দিষ্ট প্রণালী নিম়োক্ত- 
রূপ প্রত্যেক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক আপন রাজ্য-সমবাঁয় ব্যাঙ্ক এবং সমবায় 
সমিতিসমূহের রেজিষ্রারের মারফৎ রিজার্ত ব্যাঙ্কের কাঁছে একটি খণসীমার 
(01610 11910 জন্য দরখাস্ত পেশ করে । ১লা জুলাই হইতে সরু করিয়া 
৩০শে জুনে ঘষে বৎসর শেষ হয় উহাঁর জন্যই এই খণসীম।। রেজিষ্টীরগণকে 
বলির] দেওয়। হইয়াছে যে, তীহাঁর যেন ঘে বৎসরের জন্য খণসীম। চাঁওয়। 
হয় উহ] স্থুরু হইবার অন্ততঃ একমাস পূর্বে প্রয়োজনীয় তথ্য।দি সহ এ সকল 
দরখাস্ত পাঠাইয়। দেন। যাহাতে দরখাস্তের সহিত প্রেরিত তথ্যাদি সামগরস্পূ্ণ 
হয় এবং যাহাতে সেখানে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ না পড়ে তজ্জন্য 
দরথাস্তের একটি ফণ্ম নিদিষ্ট কর! হইয়াছে । ব্যাঙ্ক গুলিকে এইসকল দরখান্তের 
সঙ্গে তাহাদের সর্বাধুনিক আথিক অবস্থার খু'টিনাটি এবং পূর্বববত্তী তিন 
বত্সরের নিরীক্ষিত হিসাঁবপত্রও পাঠাইতে হয়। একটি খণসীমার ক্ষেত্রে 
ট।/ক1 তোল|র জন্য প্রত্যেকবাঁর পুরা ১২ মাঁস এব, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে 
১৫ মাঁপ পর্য্যন্ত সময় দেওয়। হয়। কোন কোন রাজ্যে (যথ।, পশ্চিমবঙ্গ 
ও উডিষ্। ) যেখানে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ নিজেদের দায়িত্বে অর্থপাহাষ্য 
লাভ করিবার মত সাঁমর্থ্যবান হইয়া উঠে নাই, সেখানে ১৭ (৪) (সি) নং 
ধারাবলে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে আসল ফেরত ও স্থ্দপ্রদদান সম্পর্কে 
নিজের রাজ্যসরকারের গ্যারাটি থাঁকিলে খণ মঞ্জুর করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
এরূপ গ্ারান্টির সামগ্রিক সীমাটাই কেবল বীধিয়! দেয়। শ্বাভাবিক সময়ে 
'এ-শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের নিজন্ব বিত্তের (প্রদত্ত পুঁজি, 
তৎসহ তহবিল ভাগ্ার ) তিনগুণ পধ্যস্ত এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চারগুণ 
প্যস্ত খণসীম। মঞ্তর করা হয়। 'বি'-অেণীর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিব 
বেলাঁয় ইহা! উহাদের নিজন্ব বিত্বের দ্বিগুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনগুণ 
দেওয়। হয়। রেজিষ্রারগণের বিশেষ স্থপারিশে “সি'শ্রেণীর কেন্দ্রীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলি নিজন্ব বিত্তের দ্বিগুণ পধ্যস্ত খধণসীম! লাভ করিবার স্থযোগ পাইতে 
পারে। 

রিজা ব্যাঙ্ক অধিকতব পরিমাণে এবং আরে। সম্তাদরে পল্লীক্ষেত্রকে 
কৃষিবিত্ত সরবরাহ করিবার ভার লইয়াছে। এ ব্যাঙ্ক রাজ্য-সমবাঁয় 
ব্যাঙ্কগুলিকে সুবিধাজনক স্থ্দে ব্বল্প- ও মধ্য-:ময়াদী দাদন দেয় । এই সুদের 
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হার ব্যাঙ্কহাঁরের চেয়ে ২% কম। অর্থাৎ, ১৯৫৭ থুষ্টাব্বের মে মাসে ব্যাঙ্কহাঁর 
বাড়াইয়া ৪% করায় এক্ষণে রাজা-সমবাঁয় ব্যাঙ্কলমূহের নিকট হইতে আদায়ী- 
কৃত স্থদের হার ২%। স্বল্পমেয়াদী কর্জ হইলে এই হার কেবলমাত্র খতুগত 
রুষিকাধ্য অথবা শস্য বাজারে প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত অর্থের ক্ষেত্রে এবং 
মধ্যমেয়াদী কর্জ হইলে কেবলমাত্র কৃষির জন্য ব্যবহ্ৃত অর্থের বেলাতেই 
প্রযোজ্য । অন্যান্ত কাজের জন্য দাঁদন ব্যাঙ্কহারেই দেওয়া হয়। ১৯৪২ 
খুষ্টাব হইতে এই স্থবিধ! দেওয়া! হইতেছে । সেই সময় ব্যাঙ্কহার ছিল ৩% এবং 
শশ্য প্রেরণের জন্য প্রদত্ত খণের স্থবিধাজনক হার ছিল ২%, অর্থাঁঙ ব্যাঙ্কহারের 
চেয়ে ১% কম। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পরিকল্পনাটি মৌস্তমী রুষিকর্দের ক্ষেত্রে 
সম্প্রসারিত হয়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে রিবেটটিকে ১% হুইতে বাঁড়াইয়া৷ ১২% করা 
হয় এবং স্থবিধামূলক হাঁরটিকে কমাইয়! ১২% করা হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্ধে 
ব্যাঙ্কহারকে বাড়াইয়া ৩3% করা হইলেও সুবিধামূলক হারটিকে ১২-তেই 
রাখ! হয়, অর্থাৎ ব্যাঙ্কহাঁরের চেয়ে ২% কম রাখা হয়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্ববিধাজনক দরে যে সাহায্য দেয়, তাঁহীও কিন্ত গ্রামে 
শেষপর্য্যায়ের ধারগ্রহীতার কাছে সাধারণতঃ ৬২% হইতে ১২% দরে গিয়া 
পৌছাঁয়। মাদ্রাজের মত যেসকল রাজ্যে সমবায় আন্দোলন ক্রমবুদ্ধির পথে 
অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, সেখানে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি রাজা 
সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের কাছ হইতে ২২% দরে অর্থ সংগ্রহ করে, সেই অর্থ ৪$% দূরে 
প্রাথমিক সমিতিগুলিকে কঙ্জ দেয় এবং সবশেষে সেই টাক! কৃষকের কাছে ৬£% 
দরে গিয়া! পৌছায় । সমবায় খণস'গঠনের সম্প্রসারণ এবং যুক্তিযুক্তকরণের 
(500791159007) মারফৎ যাহাতে থাঁপভ্তব একটি নিক দরবিন্যাস প্রতিষ্ঠিত 
করা যাঁয় তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাজাসরকাঁরগণ সচেষ্ট। এই সকল 
উপায়ে বিকল্প খণস্থবিধাপ্রীপ্তির ব্যবস্থা থাকাতে গ্রামদেশে সরাসরি লমবায় 
আন্দোলনের ক্ষেত্রের চেয়ে বৃহত্তর একটি ক্ষেত্রে স্থদহার হাস করার স্থবিধ। 
হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে রিজার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক রাজ্য-সমবায় ব্যাস্কগুলিকে 
মরশুমী কৃষিকাধ্য এবং শশস্তবিক্রয়ের অর্থস-স্থান।৫ঘ স্থবিধাজনক দরে প্রদত্ব 
স্বল্মেয়াদী অর্থের পরিমাণের দ্রুত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই সকল 
কর্জের স্থিত টাকার পরিমাণ ১৯৫২ খুষ্টাব্ধের জুন মাসের শেষে ছিল ৬৪৫ 
কোটি ঃ কিন্ত ১৯৫৮ খুষ্ট/ব্দের মার্চের শেষে উহ! বাঁড়িয়! ৩০৯৩ কোটি হয়। 


৭৪ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্ধ্যাবলী 


কৃষির জন্য মধ্যমেয়াদী অর্থ সরবরাহ একটি অপেক্ষারুত সাম্প্রতিক ঘটন।। 
মধ্যমেয়াদী কর্জের ব্যাপারে ১৯৫৩ সালে সংশোধিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে 
১৫ মাস হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত আমুবিশিষ্ট কর্জদানের অনুমতি দেওয়! 
হইয়াছে । এই সংশোধনকে কার্যকরী করণার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
১৭ (৪-এ) নং ধারাবলে ১৯৫৫ থৃষ্টাঝের ফেব্রুয়ারী হইতে ৩ বংসরের জন্য 
নির্দিষ্ট কর্জ মঞ্ধুর করিতে আরন্ত করিয়াছে । সেই সময় হইতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক ৫ বংসরকাঁলের জন্য কঙ্জডের ২৫% মঞ্জর করিতেও রাজী হইয়াছে । 
স্থদের হার ব্যান্ষহারের চেয়ে ২% কম ধাধ্য হইয়াছে । দাদনের জামানত 
হিসাবে স্ব স্ব রাজ্যসরকাঁবের গ্যারার্টি এবং ধারগ্রহীত। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
কিংবা সমিতিসমূহ-কুত প্রতিশ্রুতিপত্র লওয়। হয়। যেসকল উদ্দেস্তসাধনার্থ 
মধ্যমেয়াদী কঙ্জ দেওয়। হয় ভূমিসংস্কার, বীধ দেওয়া ও অন্যান্য ভূমি-উন্নয়ন- 
মূলক কাজ, কৃষির জন্ত আবশ্যকীয় গবাদি পশ্ড, মালমশল! ও যন্ত্রপাতিক্রয় 
এবং গোঁলা ও পশুশাল! নিশ্মীণ উহাঁদেব অন্তভূক্ত। ১৯৫৮ খুষ্টাব্দের মার্চের 
শেষে রাজ্য-সমবায়গুলির নিকট প্রাপ্তব্য মধ্যমেয়াদী কর্জের পরিমাণ ছিল 
৩৬১ কোটি টাঁকা। সম্প্রতি স্থির কর] হইয়াছে যে, ক্ষদে ও মাঁঝারি- 
গোছের চাঁধীগণকে সমবায় চিনিকলে শেয়ার গ্রহণের অর্থ যোৌঁগাইবার জন্যও 
রাজা-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে সাহায্য দেওয়া! হইবে। এতদুর্দেশ্ে রিজার্ভ 
ব্যাঞ্ক রাঁজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কপমূহকে মধ্যমেয়াদী দাঁদন দিবে । এঁ সকল দাঁদনের 
মেয়াদ ১৫ মাসে কম এব, ৪ বৎসরের বেশী হইবে না, আর ব্যাঙ্কহারেই 
উহাদের দেওয়া হইবে । কজ্জসমূহে আঁপলফেরত ও স্থদগ্রদীনের ব্যাপারে 
পাঁজ্যসবকার কতৃক পুরাপুরি গ্যারান্টি দেওয়া থাকিবে । অন্যান্য মধ্যমেয়াদী 
কঞ্জের বেলায় যে জামানত দিতে হয় এখানেও তাহাই লওয়া হইবে । 

এখানে উল্লেখ করিতে পারি যে, ১৯৫৫ খুষ্টান্বের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
(সংশোধন ) আইনের ব্যবস্থানঘাঁয়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ১৯৫৬ খুষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় রুধষিখণ ( দীর্ঘকালীন ক্রিয়াকলাপ ) ভাগার এবং 
জুন মাসে জাতীয় কৃষিখণ ( হ্থর্য্যদান ) ভাঁগাঁর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
নিখিলভাঁরত পল্লীখণ পর্যবেক্ষণ রিপোর্টের মধ্য- ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিখণ 
সম্পকীয় স্থপারিশ অনুসারে এই ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছিল। দীর্ঘমেয়াদী 
কাধ্যভাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্থা (১) রাঁজ্যপরকাঁরগণকে সর্ব্বোচ্চ ২০ বৎসরের 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পললীখণ ৭৫ 


জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্জ ও দীদন দেওয়! যাহাতে তাহার! প্রত্যক্ষ কিংবা 
পরোক্ষভাবে সমবায় খণপ্রতিষ্ঠান গুলির শেয়ার-মূলধন পরিদাঁন করিতে 
পারেন, (২) রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে কৃষিসংক্রান্ত উদ্দেশ্ঠ সাঁধনার্থ 
মধ্যমেয়াদী (১৫ মাস হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত) কর্জ প্রদান করা, 
(৩) সর্বোচ্চ ২০ বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্ক গুলিকে দীর্ঘমেয়াদী 
কর্জ ও দাদন দেওয়া, এবং (৪) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী 
ব্যাঙ্কদমূহের কজ্জপত্র ক্রয়। রিজার্ড ব্যাঙ্ক এঁ ভাগারে প্রাথমিকভাবে ১০ 
কোটি টাকা দিয়াছে । ১৯৫৬ সনের জুন মাসে ষে বংসর শেষ হইয়াছে 
সেই বৎসর হইতে গণন। করিয়। পাঁচ বৎসরে ইহার বাষিক দেয় অন্যুন ৫ 
কোঁটি টাঁক। ধার্ধ্য হইয়াছে । ১৯৫৮ খুষ্টাব্বের জুনের শেষে ভাগারে অর্থের 
পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি টাঁকা। হ্্্যদান ভাগ্ার কেবলমাত্র রাজ্যসমবায় 
ব্যান্কসমূহকে মধ্যমেয়াদী কঙ্জ ও দাঁদন প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। 
এ অর্থের দ্বারা উহার অনাবৃষ্টি, ছুতিক্ষ ও অন্যান্য প্রারুৃতিক ছুধ্যোগের 
ফলে গ্রয়োজনবোঁধে নিজেদের ্বল্লমেয়াদী খণকে মধ্যমেয়াদী খণে পরিবত্তিত 
করিয়া লইতে পারে। ফিবছর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে টাঁকা দিবে তাহা এই 
ভাগুারের নামে জমা হইবে । তবে এ টাঁক। ১৯৫৬ সনের জুনে বৎসর 
শেষ হইয়। গেলে সেই সময় হইতে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বছর নৃানপক্ষে 
১ কোটি টাক। হইবে । ১৯৫৮ সনের জুনের শেষে এই ভাগারে ব্যালান্সের 
পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকা । 

দীর্ঘমেয়াদী অর্থের ব্যাপারে ১৯৪৮ খুষ্টাব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আদলফেরত 
এবং স্ুদপ্রদ।(ন সম্পর্কে রাঁজাসরকারদের প্রদত্ত গ্যারাট্টিযুক্ত কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কসমূহের প্রবত্তিত কর্জপত্রের ১০% পর্য্যস্ত গ্রহণ করিতে স্বীরুত হয়। 
১৯৫০ খুষ্টাবে ইহাকে বাঁড়াইয়া ২০% করা হয়। এই পরিকল্পনা ১৯৫৩ 
খৃষ্টাব্দে আরও এক ধাপ আগাইয়া যায়। সে সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই মণ্মে 
সম্মতি প্রদান করে যে, ডিবেঞ্চারগুলির পরিবর্তনে কিংবা জনসাধারণের 
পরিদীনে ঘাটতির মধ্যে ষেটি নিয্নতর হইবে সেটির ৪০%পর্য্যস্ত যুক্তভাঁবে 
গ্রহণ কর! হইবে। সেই পরিদানের অদ্ধেক (রাজ্যসরকাঁরদের সহিত 
বন্দোবস্ত করিয়া!) ভারতপরকারের তরফ হইতে এব” বাকী অর্ধেক 
রিজার্ভ ব্যান্কের তরফ হইতে হইবে । এইসকল স্থবিধাভোগী কেন্দ্রীয় 


০৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্ধ্যাবলী 


জমিবন্ধকী ব্যাহ্কসমূহ ভারতসরকার এবং রিজার্ড ব্যাঙ্কের সংযুক্ত পরিদানের 
অন্ততঃ অর্দেকের সমান টাকা উৎপাঁদনমূলক উদ্দেস্তে কর্জ দিতে সম্মত হয়। 
অবশ্ঠ যুক্তক্রয়ের পরিকল্পনা ১৯৫৬ খৃষ্টানদের এপ্রিল হইতে পরিত্যক্ত হয়) 
কারণ দ্বিতীয় পাঁচসাল। যোজনায় ভারতসরকাঁর কর্তৃক দীর্ঘকাঁলীন 
রুষিখণপ্রদানের কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্ৃতরাঁং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
সর্ব্বোচ্চ ২০% পধ্যস্তই পরিদাঁন করিয়া] যাইতেছে । এদিকে আবার উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে যে, ভাঁরতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সমবায় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
প্রচারিত কর্জপত্র গ্রহণের নীতি অবলম্বন করিয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আরও 
ক্ষমতা আছে যদ্দ্ারা উহা কেন্দ্রীয় জমিবদ্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে সর্ববোচ্চ ২০ 
বৎসরের জন্য কঙ্জ ও দাঁদন দিতে পারে এবং যাহাতে রাঁজ্যসরকারগণ 
প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমবাঁয় খণসংস্থাগুলির শেয়ারে মূলধন লইতে 
পারেন তজ্জন্য তাহাদেরও কর্জ ও দাঁদন মঞ্জুর করিতে পারে । এ প্রসে 
উল্লেখ কর। যাইতে পারে যে, ১৭ (৪) (এ) নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কর্জপজ্রের বিপক্ষে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কনমূহকে দাদন 
দেয়। ইহাঁতে পরোক্ষভাবে এইসকল কল্জ্পত্রের প্রবর্তন আচ্কুল্য লাভ 
করে। 


সমবায় ব্যাঙ্ক পরিদর্শন-_ 

রিজার্ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অধিকতর আথিক সাহায্য প্রাপ্তিব্যবস্থীর 
পরিপূরক হিসাবে এবং অনানু্গানিক সম্মেলনের অন্যতম স্থপাঁরিশ অনুযায়ী 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের ( বিশেষতঃ যেগুলি এ ব্যাঙ্ক হইতে ধাঁর 
লয় সেগুলির ) এচ্ছিক পরিদর্শনের একটি পরিকল্পন গ্রহণ করিয়াছে । ১৯৫২ 
সালের ডিসেম্বরে গ্রবন্তিত এই পরিকল্পনা এরূপে প্রস্তত করা হইয়াছে 
যাহাতে উহ। গঠনমূলকও হয়, আবার মৌটামুটিভীবে বিভাগীয় হিসীবনিরীক্ষা 
ও প্রশাসনিক তত্বাবধানার্থ রাজ্যসরকারগণের উদ্যোগে সমবায় সমিতিসমূহের 
রেজিষ্টারগণ কর্তৃক সম্পাদিত পরিদর্শনের সম্পূরক হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
পরিদর্শনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য সমবায়খণের সংগঠন এবং কাধ্যাঁবলীর উন্নতি- 
বিধান। এই পরিকল্পন! প্রবর্তনাবধি সমুদয় রাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কে-কোন 
কোন ব্যাঙ্কে একাধিকবার--পরিদর্শন হইয়া গিয়াছে । রিজার্ভ ব্যাক্কের 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পল্লীখখণ ৭৭ 


ইচ্ছ1, এই পরিকল্পনা সমবায় খণসংগঠনের আরও বেশী সংখ্যক ক্ষেত্রে 
বিস্তৃত হোক । 


কষিখণের স্থিত উপদেষ্টা কমিটি__ 

১৯৫১ খুষ্টাব্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক আহৃত অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন সমবায় 
প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রিয়াকলাপ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাঁজকশ্ম ও নীতিসমূহের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠতর সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব করে, এবং এই প্রসঙ্গে একটি কৃষিঞণের উপর 
স্থিত উপদেষ্টা কমিটি গঠনের জন্য স্থপারিশ করে। এই স্থপারিশ অঙ্্যায়ী 
রিজার্ত ব্যাঙ্ককে কৃষিখণ-বিভাগসম্পকীঁয় নানা বিষয় এবং সেই সকল বিষয়ের 
সমগোত্রীয় ব্যাপারে উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত ১৯৫১ খুষ্টাব্বের জুলাই মাসে 
১৪ জন সদস্যের একটি স্থিত উপদেষ্ট৷ কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর 
অন্তান্ত কাঁজের মধ্যে কমিটি যে কাজগুলি বিশেষভাবে সম্পাদন করিতেছে 
তাহা হইল সমবাঁয় ব্যাঙ্কিং এবং প্রশাসনের বিভিন্ন দিক ( যথা, কাঁচা পরি- 
সম্পত্তি রাখা, হিস।বপরীক্ষা শ্রেণীবিভাঁগের এক্যসাধন, ইতাণদি ) সম্পর্কে 
উপযুক্ত মাঁন স্থাপন করা, এবং দেশে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি বিষয়ক 
নান! ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া । সম্প্রতি পল্লীখণ পর্যবেক্ষণ কমিটির সবপারিশ 
অন্থমাঁরে এই কমিটিকে মাত্র ৬ জন সদস্তের একটি ক্ষুদ্রতর সংস্থায় পুনর্গঠিত 
করা হইয়াছিল এবং এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, একটি সময়ের জন্য 
কিবা একটি বিশেষ সভার জন্য অতিরিক্ত সদস্য গ্রহণ কর! যাঁইবে। 


পুনর্গঠনমূলক পরিকল্পন| রচনা 

সাম্প্রতিক কালের আঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। হইল ১৯৫২-৫৪ লালে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক উহাঁর অফিসারদের দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যে পরিদর্শনমাঁলার 
ব্যবস্থা । এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল স্থপরিকল্পিত ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলনকে 
পুনর্গঠিত করিবার ছক যাঁহাঁতে রাজ্যসরকারগণ তৈয়ারী করিতে পারেন তজ্জন্য 
ঈহাদদিগকে সহায়ত প্রদান করা। ১৯৫২-৫৩ সি পধ্যস্ত মাত্র ৭টি রাঁজ্য- 
সমবায় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ কতক প্রদত্ত আথিক সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল। 
ইহাতে সমবায় অগ্রগতির সাধারণ অপর্ধ্যাপ্ততার প্রতি দৃষ্টি আকুষ্ট হয়। কোন 
কোঁন রাজ্যে কোন রাঁজ্যসমবাঁয় ব্যাঙ্কই ছিল না, আবার কোন কোন রাজ্যে 


৭৮ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


শীর্ষব্যাঙ্কগুলির আধিক ও প্রশীসনিক উভয় তরফেই প্রভূত পরিবর্তন অত্যাবশ্যক 
ছিল, কেননা নহিলে উহার! রিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সাহাষ্যলাভের 
অধিকারী হইতে পারিত না। আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিংব1 জিলা ব্যাঙ্ক- 
গুলির কিংবা, সাধারণতঃ যাহ] দেখ] যাইত, প্রাথমিক খণ সমিতিগুলির 
নিজেদেরই পুনর্বাসন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল 
সমবায়-সংগঠনের পুনবিন্তাপসাধন এবং যেসকল রাজ্যে শীর্ষব্যাঙ্ক নাই সেখানে 
এসকল ব্যাঙ্ক স্থাপনের উপ।য় নির্ধারণ। এই যুক্ত পরামর্শ গ্রহণের ফলম্বরূপ 
গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের দৃষ্টান্ত হইল সৌরা্, মধ্যভ।রত, রাজস্থান, তরিবাস্কুর- 
কোঁচিন, পেপ্স্থ এবং হিমাচল প্রদেশসহ কতিপয় রাঁজ্যে রাঁজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ক 
স্থাপন এবং পশ্চিমবঙ্গ, হায়দরাবাদ, মহীশূর এবং পাঞ্চাব প্রমুখ রাঁজাসমূহে 
রাঁজ্য-সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পুন:সংগঠন। শীর্মব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কিংবা প্রতিষ্ঠিত 
শীর্ষব্যাঙ্কলমূহের পুনঃসংগঠন-সমস্যা যাহাই হোঁক না| কেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
সমুদয় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কতৃক শেয়ার-পুঁজি পরিদাঁনের নীতি গ্রহণের 
পরামর্শ দিয়াছে । পরিকল্পনাগুলিও কেবলমান্র রাজ্য-সমবাঁয় ব্যাঞ্চের প্রতিষ্ঠ। 
কিংবা পুনঃস"গঠনের মধ্যেই থামিয়া যাঁয় নাই, উহার মোটামুটিভাবে সমগ্র 
সমবায় খণ-সংগঠনকে পরিক্রমা করিয়াছে। তন্মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থসংস্থান 
সংস্থাগুলির যুক্তিযুক্তকরণ এবং আন্দোলনের মূলব্বরূপ প্রাথমিক খণ-সমিতি- 
গুলির একটি যথোপযুক্ত শাখাঁজাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও ছিল। এইসকল দিকে 
অগ্রগতির লক্ষণ এই যে, ১৯৫৮ থুষ্টাব্দের ৩১শে মাচ্চ তারিখ পর্যস্ত ১৭টি রাঁজ্য- 
সমবায় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থসাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। নূতন নৃতন 
কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন এব" পুরাতন গুলির পুনঃসংগঠনের পরিকল্পনাও 
প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তদবধি প্রাক্তন সৌরাষ্ট ও হায়দাঁরাবাদ রাজ্যে এবং 
আসাম, কেরল, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে নৃতন কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন 


করা হইয়াছে। 


সমবায়-কম্মীদের শিক্ষণ-_ 

শিক্ষাদান ব্যবস্থার অপ্রতুলতার ফল যোগ্য ও শিক্ষাপ্রাপ্ত সমবায়-কন্ধ্ৰীর 
অভাঁব কয়েকটি রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত বুদ্ধির অন্যতম প্রতিবন্ধক 
হইয়াছে । ইহার দরুণ সমবায়ক্ষেত্রে নিজের বহুমুখী আনুকুল্যস্থচক ও 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পলীখণ ৭৯ 


উন্নয়নমূলক কর্শের অংশ হিসাঁবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় কর্্ীবৃন্দের শিক্ষাদীনের 
জন্ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সক্রিয় সহযোগিতা করিতেছে । ১৯৫২ খুষ্টাব্বে এ 
ব্যাঙ্ক বোদ্বাই প্রাদেশিক সমবায় সংস্থার সহিত একযোগে পুনাস্থিত সমবায় 
শিক্ষণ মহাঁবিষ্ভালয়ের সমবাঁয় কর্মীদের শিক্ষার জন্য একটি সর্বভারতীয় 
শিক্ষণকেন্ত্র সংগঠিত করে। সমবায় বিভাগের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর কক্মীদের 
এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের কশ্মিগণের শিক্ষারগ্রহণের স্যোগ-স্থবিধা এই 
কেন্দ্রে পাওয়1 যাঁয়। ইহ! কতিপয় ব্যক্তিগত প্রার্থীকে মাধামিক পাঠ্যক্রমেও 
শিক্ষ। দেয়। অবশ্য একথা অনভব করা গিয়াছিল যে, এই স্থযোগ-স্থবিধা গুলি 
শিক্ষার প্রয়োজনের একটি সামান্ত অংশকে মিটাইতেছে মাত্র। তাই 
১৯৫৩ খুষ্টীব্দে বিভিন্ন পর্যায়ের কম্মীর সমবাঁয় শিক্ষণ পরিকল্পনার সম্প্রসারণ 
সম্পর্কে ভাঁরতসরকাঁরের সঙ্গে আলোচনা! হইয়াছিল, এবং সে-বংসরের 
নভেম্বর মাসে প্রবীণ, মধ্য ও নবীন পধ্যায়ের সমবায় ক্মীদের শিক্ষাদানের 
একটি সংযুক্ত পরিকল্পন। প্রত্তত ও কাঁধ্যকরী করার উদ্দেশ্টে রিজাত ব্যাঙ্ক 
এবং ভারতসরকাঁর কতৃক যুক্তভাবে একটি সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রীয় কমিটি 
প্রতিষ্িত হয়। রিজার্ত ব্যাঙ্কের কৃষিঝণ-বিভাঁগ কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তরখাঁনারূপে 
কাঁজ করে। মধ্য ও উচ্চতর পর্য্যায়েন কক্মীদের খিক্ষাদানের আধিক 
দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লইয়াছে। 

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক রচিত পরিকল্পনানসারে প্রবীণ সমবায় অফিসাঁরগণের 
শিক্ষাদান পুনাঁর সমবার শিক্ষণ মহাবিষ্ালয়েই সমাধা হইতেছে । এখানে 
প্রতি ছয় মাসে প্রায় ৪০ জন পদস্থ কর্মচারী শিক্ষাপ্রাপ্ত হন । মধ্য-বিভাগীয় 
কম্্াদের শিক্ষাদানের কাজ পুনা, মাদ্রাজ, রাঁচী, ইন্দোর ও মীরাঁট এই 
পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে চলিতেছে । প্রত্যেকটি কেন্দ্রে বংসরে প্রায় ২২০ জন 
প্রীর্থাকে শিক্ষা দেওয়] যাঁয়। এই নিয়মিত দীর্ঘমেয়াদী পাঠক্রম ছাড়াও 
এ পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে সমবায় বিক্রয়ে স্বল্লকাঁলীন পাঠক্রম অনুসারে 
পড়ানো হয়। ইহার উদ্দেশ্য সমবায় বিক্রয়ব্যবস্থার ক্রমবুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত কম্মাদল সরবরাহ কর] | মাদ্রাজের আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষণকেন্ত্রে 
জমিবন্ধকী ব্য।স্কের একটি বিশেষ পাঠ্যস্থচীও গ্রবন্থিত কর। হইয়াছে। 

বিভিন্ন সমীঁজ-প্রচেষ্টা অঞ্চল এবং জাঁতীয়-সম্প্রসারণ ব্লকগুলিতে কাঁজের 
জন্য দরকারী শিক্ষাপ্রাপ্ত অফিসারের চাহিদা মিটানোর জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি 


৮০ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


খাছ ও কৃষি দপ্তর এবং সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রশাসনের অনুরোধে ব্লক-পর্ধ্যায়ের 
সমবায় অফিপাঁরদের জন্য বত্সরে মোট ৭০০-৮০০ ব্যক্তির শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থীসম্পন্ন ৮টি কেন্দ্রে একটি ব্বতন্ত্র পাঁঠক্রম প্রবন্তিত করিয়াছে । একটি 
কেন্্র হিমায়তপাগর (হায়দরাবাদের সন্নিকটে ), একটি তিরুপাটি ( অন্ধব- 
প্রদেশে ), একটি ভবনগর ( বোদ্বাইরাজ্যে ), একটি কলাণী ( পশ্চিমবঙ্গে ), 
একটি ঢুরী ( পাঁঞীবে ), একটি ফে্জাবাঁদ ( উত্তরপ্রদেশে ), একটি সমূদ্র- 
তীববর্তাী গোপালপুর ( উড়িস্তা ) এবং একটি কোটায় ( রাজস্থানে ) অবস্থিত। 
তারতসরকাঁর এইসকল কেন্দ্রের অর্থসংস্থান করেন। 

নবীন সমবায় কন্মীদেব শিক্ষার দাঁয়িত্ব রাঁজ্যসরকারগণের | এই সম্পর্কে 
কমিটির পরিকল্পনামুযাঁয়ী বাঁজ্যভিত্বিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে, এবং 
ইতিমধ্যেই সমগ্র দেশে ৪৬টি বিদ্যালয় কর্মরত হইয়াছে । এইসকল বিদ্যালয়ের 
অর্থসংস্থান করেন স্ব স্ব রাজ্যসরকাঁর। তাঁহার! আবার অনুমোদিত ভিত্তিতে 
ভারতসরকারের নিকট হইতে সাহাষ্য লাভ করেন। 


৮২ 


ধার! 





১৭ (২) (এ) 


১৭ (২) (বি) 


১৭ (২) (বি-বি) 


১৭ (৪) (এ) 


১৭ (৪) (সি) 


শ্পশশাশীপীট শা 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


উদ্দেশ্য 


খাটি ব্যবায় কিংবাবাণিজ- 
সংক্রান্ত কাজকর্মের অর্থ 
সংস্থান 


খতুগত কৃষিকাধর্য এবং শস্য 
বিক্রয় (মিশ্র চাষ ও 
বিক্রয়ের পূর্বে শশ্যশোধন- 
সহ) এর অর্থসংশ্তান 

রিজ্ড বাঙণনুমোদিত কুটির 
ও ক্ষুদে শিল্পের উৎপাদন 
কিংবা পণাবিক্রয় কার্যোর 
অর্থমংস্থান 


সাধাবণ বাঙ্কিং কার্যা 

কিংবা বাঙা-সমবায় বাস্ক- 
সমূহেব নগদ টাক বুদ্ধির 
ভান 


খতুগত কুষিকার্বা এবং শশ্য- 
বিক্রয় কার্ষের অর্থসংস্থান 


খাঁটি বাণিজা কিংবা বাবনায়- 
কম্মেব অর্থসংস্থান 


খতৃগত কুমিকার্যা এবং শশ্ত- 
বিকয়ের অর্থনংস্থান 


বাঙ্কামুমেদিত কুটির ও 
ক্ষনে শিল্পে উৎপাদন 
কিংবা পণাবিক্রয়ের অর্থ- 
স্থান 





রিজার্ভ ব্যান্ক কর্তৃক পল্লীণপ্রদান 


কর্জের প্রকৃতি 


এই উদ্দেগ্তে ভারতে 
লিখিত ও দেয় বিনি- 
ময়-পত্র এবং প্রতি- 
শ্ঙি পত্র ক্রয় কিংবা 
পুনর্বাটা 

এতদুদ্দেগ্তে লিখিত এবং 
ভারতে দেয় বিনিময়- 
পত্রএবংপ্রতিশ্রতি-পত্র 
কয় কিংবা পুনর্বাটা 
এতছ্বদ্ধেগ্যে লিখিত 
এবং ভারতে দেয় 
বিনিময়পত্র এবং 
প্রতিশ্রাতি-পত্র কিংবা 
পুনর্বাট। 


কর্জ ও দাদন 


কর্জ ও দাদন 


কর্জ ও দাদন 


সম স্পা শাঁস শপ শিপ পা আছ 


স্থায়িত্ব 


য় কিংবা পুনর্বাটার 1 পুনর্বাটটার দিবস 
হইতে ৯* দিনের মধো 
পরিপক্ক হইবে 


১৫ মাস। কাাক্ষেত্রে খণ 
১২ মাসের মধ্যেই মীমা- 
বন্ধ রাখা হয় 


রয় কিংবা পুনর্বাটার দিন 
হইতে ১২ মাসের মধো 
পরিপক হইবে 


দাবীমাত্র কিংবা অনধিক ৯* 
দিনের মেয়াদ শেষে 
ফেরহযোগ্য 


দ|বীমাত্রফেরতযোগাহইলেও 
বাঙ্ক সচরাচর ১২ মাসের 
পৃর্ব্বে কঞ্জ ফেরত চাহে না 
দাবীমার্র কিংবা অনধিক 
৯* দিনের মেয়াদ-শেষে 
ফেরতযোগা 
দ্াবীমাত্র ফেরতযেগ্য 
হইলেও ব্যাঙ্ক সচরাচর 
১২ মাসের পূর্বে কঞ্জ 
ফেরত চাহে ন৷ 
বি: ই 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পল্লীঙ্খণ 


সংক্রান্ত বিধানসমূহ 


জামানত 


ঢু বা ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর 
। তন্মধ্যে একটি অবগ্ঠই কোন 
তালিকাভুক্ত কিংবা রাজ্য-সমবায়- 
বাঙ্কের হইবে) বহনকারী বাবসায় 
ব৷ বাণিজ্য বিল 

দুই বা ততোধিক উত্তম শ্বাক্ষব 
(একটি অবশ্তই কোন তালিকা- 
ভুক্ত কিংবা রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কের 
হইবে ) বহনকারী কৃষি-পত্র 
মানল-ফেরত এবংসুদ-প্রদান সম্পর্কে 
সংশ্রিষ্ট রাজ্যসরকাব পূর্ণ গ্যারাটটি 
দিলে ভারতে দেয় দুই বা ততে(ধিক 
উন্বুম ম্বাক্ষর ( একটি অবশ্ঠই কোন 
রাজ্াসমবায় ব্যাঙ্ক কিংবা রাজ্য 
অর্থসংস্থান সংস্থার হইবে) বহন- 
কারী কুটির ও নুদে শিল্পের বিল 
বে কোম্পানীর কাগজ, অর্থভাগর 
এবং খণপত্রে (অস্থাবর সম্পত্তি 
ভিন্ন) ম্যাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি টাক! 
খাটাইতে পারে 


ও 


রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কের দাঁবী-প্রতি- 
শতি-পত্র সমধিত মরেলগণেব 
প্রতিশ্তি-পত্র 

উট 


আসল-ফেরত এবং হুদ-প্রদান সম্পকে 

সংশ্লিষ্ট রাজ্যলরকাৰ পূর্ণ গ্যারাটি 
দিলে রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্কের দাবী- 
প্রতিশ্রতি-পত্রসমধিত মক্কেলগণের 
প্রতিশ্রতি-পত্র 





» সুবিধাজনক হার কেবল রাজা-সমবায়-ব্যান্বগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 


সদভার? 
ব্যাঙ্ক হার 


ব্াঙ্কহাবের চেয়ে ২% কম, 
অর্থাৎ ২% 


ব্যাঙ্কহারের চেয়ে ১২% কম 


ব্াাঙ্কহার 


ব্যাঙ্কহারেয় চেয়ে ২% কম 


ব্যাঙ্কহার 


ব্যাহ্হারের চেয়ে ২% কম 


ব্যাহ্ুহারের চেয়ে ১১% কম 


৮৩ 


মণ্তবা 


সপ শপ শা পাশিশীশা পাশা টি স্শাশীশশটী শি 


এতভুদ্দেশ্টে হস্তচালিত তাশ- 
শিল্পকে অনুমোদন করা 
হইয়াছে 


এই ধারাবলে দাদন প্রদানের 
জন্য সংগ্লি্ট রাজানরকারগণ 
কর্তৃক গারাটি দেওয়া কেন্দ্রীয় 
জমিবন্ধকী বাঙ্কগুলির কর্জজ- 
পত্রগুলিকে সরকারী খণ-পত্রের 
সমপর্যায়তুক্ত ধর! হইয়াছে 


যেসকল রাজ্যে সমবায় আন্দোলন 

উত্তমরূপে গড়িয়া উঠে নাই, 
সেগানে বাজা- পরকারদের 
গযারাটি লইয়৷ কর্ড দেওয়া হয় 
এেতদুদেশ্টে হস্তচালিত তাত- 
শিল্পকে অনুমোদন কর! 
হইয়াছে 





১৭ (8) (ডি) 
এবং] অথবা! কৃষিকার্) ও শহ্য- 
বিক্রয়ের অর্থ সংস্থান 


১৭ (৪) (৮৮) সমবায খণ সমিিগুলিব শেয়ার 


যেবপে পু'জিতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ 

৪৬ «এ ২ (এ) পরিদানের জন্য 

ধানায় নিদ্দিষ্ট 

যেরাপে ভূমি পুনকদ্ধার, বীণস্থাপন ও অন্যান্য 

৪৬ "এ৮ ২ (বি) ভমির উন্নঘনমুলক কাধা, বাগিচা ও 

ধারায় নিদিষ্ট. বাগানের জন্য ভূমি তৈযার, সেচ- 
কাযা, গবাদি প”, হা।তযাব, যন্ধু 
ও পরিবহণ সঙ্জানয প্রমণ কুষি- 
ব্ষযক উদ্দেশ সাধনেৰ ভান্তা এবং 
মাঝ ম।ঝে কেন্দ্রীয় বোর্ড করুক 
নিদেশ মা'ফক বা অন্য কোন উপায়ে 
শি কৃশিকন্ম সংজান্ত নষযেব জন্য 

যেবপে কেন্টীয জমিবন্বী ব্যাঙ্কগু'লকে 

৪৬ “এ” ২ (সি) কর্জজ ও দাদন প্রদপ 


ধারায় নিদিষ্ট 


যেরূপে কেন্দ্রীয় জমিবদ্ধকী বাঙ্কনমূহেব 
৪৬ “এ” ২ (ডি) কজ্ঞপত্র এয় 

ধারায় নিদিষ্ট 

১৭ (১ এ) রাদা-সমবাষ ঝাকনমুহাক সাহাবা 
যেবপে প্রদান--অনবৃ্ঈ, ছুভিক্ষ এবং 
৪৬ (৫বি”) অন্যন্য প্রাকৃতিক দুযোগেব দরুণ 
ধারায় নিণিষ্ট ১৭ (২) এবং ১৭ €*) নং ধারাখ নে 


প্রাপ্ত বাক টাক ফেবতেব অক্ষমণা 
দেখা দিলে যাহাতে উহাবা সেই 
টাক1 শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হয 


খাঁটি বাণিজ্য কিংবা বাবসায় কর্ম কর্জ ও দাদন 


রাজা সরকার- 
গণকে কর্জজ 
ও দাদন 


রাজা - সমবায় 
বান্ব'সমুহকে 
কর্জপ্রদান 


কর্জ ও দাদন 


কর্জপরবয় 


কর্জ ও দাদন 


সপ পপ শিস 


দায়িত্ব 
দাবীমাত্র কিংবা অনধিক 
৯০ দিনের মেয়াদশেষে 
ফেরতযোগা 


কর্জ মগ্ুর করার দিন হতে 
২* বংসরের মধ্যে ফেরত- 
যোগ্য । কার্যাক্ষেত্রে কজ্জ 
১২ বংসরের মধ্যে সীমা- 
বদ্ধ 


১৫ মাস ও ৫ বতসবেব 
মধ্যবত্তী সমযেব জন্য । 
কাধাত; কর্জগুলিকে ৩ 
বংসরেব মধ্যে সামানদ্ধ 
রাগা হয, কিন্ত ঈচ্ডা 
করিলে কর্ের শতকব! 
২৫ ভ[গেব মেয়াদ ৫ বংসব 
গথান্ত করা যায় 


২৭ বংসবের অন্ধক 
শিদিঠ মেযাদেব জন্য 


১৫ মাস হইতে ৫ বংসর 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও পল্লীঝণ ৮৫ 


_ শী শট স্পা শী পি পট শী পাপা শা পাশা 


জামানত হদহার" মন্তব্য 
কোন তালিকাভুক্ত কিংবা! রাজা-নম- ব্যবসায় এবং ব!ণিজ্য-কর্শেৰ লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুদীমঘরের 
বায়ব্যাঙ্কেব প্রতিক্নভিপত্রবযদি জন্য কর্জে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক. অভাবহেতু এই জাতীয় কর্তন 
তাহাউত্ত-ব্যাঙ্কের নিকটস্থানান্তরিত, হার। কৃষিকার্য কিংবা প্রদ্দান কর] হইতেছে ন। 
নামে প্রদত্ত কিংবা আহিত সামগ্রীর শস্তবিক্রয়েব ক্ষেত্রে বাঙ্ক 


স্বত্বলেখা দ্বারা মমথিত হয় হীরের চেয়ে ২% কম 
প্রথম ২ বংসর- শুন্য জীতীয কৃষিধণ (দীর্ঘমেয়াদী 


পরবন্তী ৩ ,--২১% ক্রিয়াকলাপ ) ভাগার হইতে 


টু ৪ ৪--২২% কঙ্ড দেওয়া হয়। সুদের হার 
রর ভি: শোধন সাপেক্ষ 
বাতিক্রম ক্ষোত্রে 
১২ বংসবেধ 
পর, পববর্তী ২ এ 
বসব এবং | ৩ ও 
৩১% 
১৪শ বংসরের ২/০ 


পর 
প্রতোক ক্ষেত্রে যেরূপ নিদ্দিষ্ট হইবে কৃষিব্ষয়ক বা।পাবের জন্য এতদুদ্দেগ্তে ক্ষু ও মধাম 
দ্রপ জামানত। সংশ্লিষ্ট রাজয- ব্যান্কহাবের চেয়ে ২% কুষকগণ কর্তৃক সমবায় চিনি 
সবকাবগণ কর্তৃক কর্ডের উপব কম, কৃষি সংত্রান্ত কাজ- কলে শেয়ার ভ্রম অনুমোদন 
গ্যারাটি দিতে হইবে কর্মে জন্ ব্যাঙ্ক হায় করা হইযাছে 


এই সকল উদ্দেশ্য সাধনার্থ 
জাতীয় কৃষিধণ (দীর্ঘমেয়াদী 
ত্রিয়াকলাপ) ভাগ্ডার হইতে 
এখনও টাকা তোল। হয়নাই 


আসল ফেরত এবং সমুদপ্রদান 
সম্পরকে সংশ্রিষ্ক রাজ্যনরকারের 
গযারা্টি 


ী ূ 


জাতীয় কুষিখণ ( গ্থের্যাদান ) 
ভা হইতে কর্জদ দিতে 
হঠবে 


রাজা সরকারের গ্যারাটি 


কেবল রাজ্য-নমবায়-বাস্কসমূহের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হার প্রযুক্ত হয়। 


সাত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং শিল্পীয় অর্থসংস্থান 


শিল্পীয় অর্থসংস্কানের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রমবর্ধমান অংশ ভারতীয় 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিংয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য । একদিকে দ্রুত শিল্পায়নের 
আবশ্যকতা এবং অন্যদিকে দেশের পুঁজিবাজারে উপযুক্ত সুষে|গ-স্থবিধার 
অভাব-_এই ছুইটি বিষয় স্পষ্টতঃই বুঝাইয়] দিয়াছে যে, শিল্পক্ষেত্রে মধ্য-ও 
দীর্ঘমেয়াদী খণের চাহিদ1 পূরণার্থ অর্থসংস্থান সংগঠনকে মানাইয়া এবং 
বাড়াইয়া লওয়! প্রয়োজন । ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা' এবং বিভিন্ন 
রাঁজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা| প্রভৃতি সময়ধণ সরবরাহের বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্বাপনে 
রিজার্ ব্যাঙ্ক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, এসকল প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও 
কজঙ্জ স্ববিধার একটি অংশ ষোঁগাইয়াছে, এবং উহাদিগকে, বিশেষতঃ রাজা 
অর্থসংস্থান সংস্থাগুলিকে, সংগঠন ও কাজ চালানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য 
প্রদ্দীন করিতেছে । 


ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা-_ 


যে নকল অবস্থায় সধারণ ব্যাঙ্কের সাহায্য অযৌক্তিক কিংবা বাজারে 
শেয়ার চালাইতে যাঁওয়। সম্ভবপর নহে, বিশেষতঃ সেই সকল স্থলে সীমাবদ্ধ 
দায়িত্যযুক্ত গণ-কোম্পানী এবং সমবায় সমিতি সমুহের কাছে মধ্য-ও দীর্ঘমেয়াদী 
ধণপ্রাপ্তি সহজতর করিবার বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া! ১৯৪৮ খুষ্টাব্ে ভারতের 
শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থ। প্রতিষ্ঠিত হইয়াঁছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই 
সংস্থাকে প্রদত্ত সাহাধা আধিক এবং সাংগঠনিক উভয়বিধই হ্ইয়াছে। 
যেমন, এ সংস্থার ৫ কোটি টাকার আদায়ীকুত মূলধনের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের 
উপর রিজার্ড ব্যাঙ্ক দিয়াছে, এবং সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত কর্জপত্রও গ্রহণ 
করিয়াছে। সংস্থার আথিক অবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য “ব্যাঙ্ক এবং 
ভারত সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের একটি প্রস্তাব অনুসারে সংস্থার শেয়ার হইতে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং শিল্পীয় অর্থসংস্থান ৮৭ 


প্রাপ্য লভ্যাংশ ছাড়িয়৷ দিতে রাজী হইয়াছে! এই লভ্যা-শ একটি বিশেষ 
তহবিল-ভাগারে জম দিতে হইবে-_-যতদিন পধ্যন্ত এ ভাগ্ারের জম। 
টাক ৫০ লক্ষ অতিক্রম না করে। তদুপরি, ১৯৫৩ খুষ্টাব্বে কৃত রিজাঙ 
ব্যাঙ্ক আইনের এক সংশোধনবলে ব্যাঙ্ক সংস্থাকে স্বল্পমেয়াদী ও মধ্য-মেয়াদী 
উভয়শ্রেণীর কর্জ ও দাঁদন দিবার ক্ষমতাপ্রাঞ্চ হইয়াছে । ১৭ (৪বি) নং 
ধারানুষাঁয়ী সস্থাকে যেসকল কক্ ও দান দেওয়৷ চলিবে সেগুলি-__ 

(ক) কেন্দ্রীয় সরকার কিংব। যে-কোন রাজ্যসরকাঁরের খণপত্রের 
বিপক্ষে কৃত চাহিদাঁমাত্র অথবা দেওয়ার তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের 
নিদ্দিঃ সময় পরিসমাঞ্ডিতে দেয়; কিংবা 

(খ) “দেওয়ার তারিখ হইতে সর্বোচ্চ ১৮ মাসের নিদ্দিষ্ট সময় 
পরিসম।প্চিতে দেয়, কেন্দ্রীয় সরকানের যে-কোন মেয়াদের ণপত্র কিংব। উক্ত 
সংস্থা কর্তৃক প্রবন্তিত, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গ্যারাঁটিকর। এবং উক্ত কর্জ ব! 
দীদনের তারিখ হইতে সর্ধেচ্চ ১৮ মাসের মধ্যে পরিপক্ক হইবে এরূপ 
মেয়াদবিশিষ্ট খত ও কঞ্জপত্রের বিপক্ষে কৃত : 

তবে (বি) ন” প্রকরণ অন্থ্যায়ী প্রদত্ত কঙ্গ ও দাদনের পরিমাণ 
কোনসময় মোট ৩ কোটি টাকার বেশী হইতে পাঁবিবে না।” 

এরূপে, সরকারী খণপত্রের বিপক্ষে মঞ্ত্ুরীকৃত চলতি স্বপ্পমেয়াদী সাহায্য 
(৯০ দিনের মধ্যে দেয়) সম্পর্কে আইনে কোনরূপ সর্বোচ্চ পরিমাণ নিদিষ্ট 
করিয়] দেওয়। হয় নাই বটে, কিন্ত মধ্য-মেয়াদী সাহাধা (১৮ মাঁসের মধ্যে 
যাহা পর্রিপক হইবে) কোন তারিখেই ৩ কোটি টাঁকার বেশী হুইতে 
পারিবে না। 

সস্থার শেয়াপপু জিতে অশগ্রহণ করিয়াছে বলিয়। রিজ।্ত ব্যাঙ্কের 
মনোনীত ছুই ব্যক্তি সংস্থার ডিরেইঈটর-বোর্ডে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব কেন; 
উহ্াণ সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজ করিবার স্থযোগও পন । কতিপয় 
জরুরী নীতিগত ব্যাপারে পরামর্শ দিয়াও “ব্যাঙ্ক* সংস্থাকে সহায়ত করিয়াছে, 
আবার কখনও কখনও ইহা সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ পূরণ করিবার জন্য 
নিজস্ব উচ্চপদস্থ কর্ম্চারীদেরও ছাঁঙিয়। দিয়াছে । যেমন, বর্তমান জেনারেল 
ম্যানেজারের মত প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টরও রিজাঞ্ড ব্যাঙ্ক হইতে আগত 
একজন পাস্ব অফিদার ছিলেন। সংস্থা স্থাপনের পর হইতে ১৯৫৮ খৃষ্টানদের 


৮৮ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


মার্চ-শেষ পধ্যন্ত সংস্থা কর্তৃক মগ্ুরীরূত কঙ্জের পরিমাণ ছিল ৫৭ ৪২ কোটি 
টাক1) তন্মধ্যে ৩২০৩ কোটি টাঁকা বন্টন করিয়া দেওয়া! হইয়াছিল। 
১৯৫৭-৫৮ সনে বন্টিত কর্জ ছিল ৭৯৩ কোটি টাকা । ১৯৫০ খুষ্টাবের 
মার্চের শেষে চলতি কঞ্জ ও দ্বাদনের পরিমাণ ছিল ২৬৩০ কোটি টাকা; 
উহা সংগ্ার মোট পরিসম্পত্তির প্রায় ৭৭, ছিল। যাহাতে সংস্থা শিল্লোন্নতির 
জন্য অর্থের ক্রমবর্ধমান চাহিদ1 মিটাইতে পাপে তক্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় 
পরিকপ্পনায় সংস্থাকে ২২ ২৫ কোটি টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন । ১৯৫৬-৫৮ 
বর্ষদ্ধয়ে সংগ্ক1 এই হ্থবিধ। হইতে ১৫ কোটি টকা গ্রহণ করিয়াছে । অধিকস্ত, 
১৯৪৮ খুষ্টাব্ধের শিল্পীয় অর্থস-স্থান-সংস্থ। আইন স.শোধিত হওয়ায় সংস্থা 
নিজের আদাঁয়ীকৃত মূলধন ও তহবিল ভাঁগারের ৫ গুণের পরিবর্তে ১০ গুণ 
অর্থ ধার করিতে সক্ষম হইয়ছে। সংস্থা কর্তৃক সরকারী খণপত্রের বিপক্ষে 
পিজা ব্যাঞ্কের নিকট হইতে কজ্জরপে গৃহীত ল্পমেরাঁদী অর্থ এবং বৈদেশিক 
মুদ্রায় গৃহীত কঞ্গ ইহার অন্ততু কত নহে। 


রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাঁ_ 


অবগ্ঠ শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থ৷ প্রতিষ্ঠার মধ্য এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপুঞ্ধের 
মধ্য ও দীথমেয়াঁদী খণের প্রয়োজন যথোঁপযুক্তরূপে মিটিয়া যায় নাই । তাই, 
১৯৫১ থুষ্ঠা্দে রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা আইন পাঁশ করা হয়। ক্ষমতাদ।নকারী 
এই আইনে রাজাসরকাঁরগণ কর্তৃক স্ব ন্ব এলাকায় উপরোক্ত শিল্পপমূহের 
সময়ঞণের প্রয়োজন পৃরণীথ অর্থসংগ্বান সংস্থ1 প্রতিষ্ঠার বাবস্থা ছিল। 
মীত্রাজ, মহীশুর এবং জগ্-কাশ্মীর এই তিনটি ব্যতীত আর সমুদয় রাঁজ্যে 
এই সংস্থাগুলি কম্মব্যাপূৃত রহিয়াছে । মাদ্রাজে অবশ্য ১৯৪৯ খুষ্টবে 
কোম্পান। আইনান্যায়ী স-স্থ!পিত মাদ্রাজ শিল্প বিনিয়োগ সংস্থ। রাঁজ্য- 
অথসংস্থান-সংস্থার পদ্ধতিতেই কাজ কণে। 

রিজাভ ব্যাঞ্চ বিভিন্ন অর্থপংস্থান সংস্থার শেয়ার মূলধনে আদায়ীকৃত 
মূলধনের ১০% হইতে ২০ পর্যস্ত অংশগ্রহণ করিয়াছে। ব্যাঙ্কের আজ পয্যস্ত 
গৃহীত অংশের পরিমীণ ২ কোটি টাকা। যাহাতে 'ব্যাঙ্ক রাজ্য-অর্থসংস্থান- 
সংগ্থানযূহকে ধার দিতে পারে তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে বাবস্থাও করা 
হইয়াছে । এ আইনের ১৭ (৪) নং ধারাবলে প্রদত্ত কজ্জ ও দাঁদনরূপী স্বল্প- 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং শিল্পীয় অর্থসংস্থান ৮৯ 


মেয়াদী সাহাষা ছাঁড়াঁও ব্যাঙ্ক ১৭ (২ বি-বি) নং ধারাবলে ছুই বা ততোধিক 
স্বাক্ষর বহনকারী বিনিময়পত্র এবং প্রতিশ্রুতিপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও প্রনর্বাট্রার 
ক্ষমৃতাপ্রাপ্ত হইয়াছে । স্বক্ষরসমূৃহের মধ্যে একটি অবশ্তঠই কোন রাজ্য 
অর্থসংস্থান সংস্থার হইবে । এ পত্রগুলি ব্যাঙ্ক কর্তৃক অন্রমে।দতি কুটির ও 
কষদ্রায়তন শিল্পসমূহের উৎপাদন কিংবা পণ্যবিক্রয়-কর্দের অর্থস'স্থানের নিমিত্ত 
লিখিত কিংবা প্রচারিত হইবে এবং ১২ মাঁসের মধ্যে পরিপক্ক হইবে । বাাঙ্কের 
এই সাহাঁষ্যের সর্ত এই যে, এসকল পত্রের জাঁসল ফেরত এবং এ? প্রদানের 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাঁজ্যপরক।রের পূণ গ্যারান্টি থাঁকিতে হইবে। স"স্থাগুলিকে 
ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা দেওয়। হইয়াছে এবং উহার শুপু রিজার্ভ ব্যাঙ্থের 
সঙ্গেই নয়, উহ।র প্রতিভূগণের সঙেও হিসাব খুলিতে পারে। 

প্রতোক রাজ্য অর্থসংস্থান সংস্থাব ডিরেক্টর-বোডে একজন করিয়] রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মনোনীত ব্যক্তি আছেন। তিনি সেই সেই সংস্থার কীর্ধ্যনির্বাহক 
সমিতিতেও কাজ করতে পারেন। রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাঁসমূহ সাধারণতঃ 
ম্যানেজিং ডিবেক্টর নিয়োগের ব্যাপারে বিজার্ড বাক্কের পরামর্শ গ্রহণ করিয়। 
আসিতেছে । কোন কোন শ্গেত্রে ব্যাঙ্ক নিজের অফিস।রগণকে ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর ঠ্সাবে কাজ করিবার জন্য প্রেবণ করিয়াছে । এইসকল সংস্থার 
সহিত ব্য।ঙ্কের সম্পর্ক বিশেষভ।বে ঘনিষ্ঠ । একটি আইনগত ব্যবস্থা আছে যে, 
নিজেদের কাধ্যকণী মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনিপ্রকার খত বা কক্জপত্র 
প্রবর্তনের পূর্বে কিম্বা রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাঁ আইন অন্তসারে নিয়মাবলী 
রচনার পূর্বে সংস্থাসমৃহকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া লইতে হইবে । 
এই ব্যবস্থা ছাড়াও “5%ত্বপূর্ণ নীতিগত ব্যাপারে ( যেমন অর্থ বিনিয়োগের 
ব্যাপারে ) সংস্থ।সমূহ ব্যান্কের উপদেশ ও সহাঁয়ত। প্রার্থনা করিয়া আঁসিয়াছে। 
রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থ। আইনে আরও ব্যবন্ধ। আছে ষে, সংস্থা গুলিকে নীতিগত 
ব্যাপারে যেপকণপ নিদদেশ জারী কর! হইবে তৎসম্পর্কে রাজ্যসরকারগণ 
রিজার্ত ব্যাঙ্কের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লইবেন । 'ব্যাঙ্ক' সংগ্াগুলিকে উহাদের 
কার্ধ/াবলীর সমন্বয় সাঁধনেও সহ।য়ত। করে। এসম্পর্কে ব্যাস্ক' ফি বছর 
রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহ, ভারতের শিনীয় অর্থস'স্থান-স স্ক1! এব' অপরাপর 
সংশ্লিষ্ট শ্বার্থের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া আসিতেছে । 
এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য সাধারণ স্বার্থ জড়াইয়া আছে এরূপ বিভিন্ন গকুত্বপূর্ণ 


৯৩ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


বিষয়ে আলোচন। চালানো এবং পারস্পরিক অভিমত বিনিময় করা। 
এরূপ একটি সম্মেলনে আলোচনাঁকাঁলে সংস্থা সমূহ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিজেদের কাজ, 
খাঁতাপত্র ও হিসাবের আইনগত পরিদর্শনের অনুকূলে মত প্রকাঁশ করিয়াছিল 
এবং এই মর্খে সম্মতি দিয়াছিল ষে, আইনের সংশোধন ন] হওয়। পর্য্যস্ত এরূপ 
পরিদর্শন এচ্ছিক ভিন্তিতে চলিতে থাকিবে । ইহার পর বাজ্য অর্থসংস্থান- 
সংস্থ। আইন সংশোধিত হইয়াছে । এক্ষণে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি 
লইয়া রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থানমূহের পরিদর্শনের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 
দেওয়। হইয়াছে । সরকার বাঁষিক পরিদর্শনের জন্ত সাধারণ অনুমতি প্রদান 
করিয়াছেন, উদ্দেশ্য ঘেন এগুলি ন্যাঙ্কের কাজকর্মের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য 
হইয়া দীড়ায়। 

ভারতীয় শিল্পীয় অর্থনংস্থ।ন-সংন্গ] এবং বাজ অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহ নিয়মিত 
সময় অস্তর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক।ছে নিজেদের কাজকন্্ন সম্পর্কে কয়েকটি বিবরণী 
দাখিল করে। ব্যাঁঞ্চকে নিজেদেন বাঁসরিক রিপোর্ট এবং পরীক্ষিত হিসাঁব 
সরবর।হ কর। ছাড়াও সংস্থ। সমৃহকে-শিল্সীয় অর্থসংস্থান-সংস্থাকে বছনে 
একবার এবং বাঁজ্য অর্থসংস্থান-স-স্থ। সমূহকে তিনমাসে একবার কিংবা] ব্যাঙ্ক 
চাহি! বসিলে আরও ঘন ঘন- -কর্ভ, লগ্নী, নিজেদের দ্বার গ্যারাঁটিরূত 
কজ্জ এবং আগ্ারগাইটিং চুক্তির শ্রেণীবিভাগ দর্শাইয়। বিবরণী পেশ করিতে 
হয়। 

১২টি রজ্যে* অর্থস-স্থান-স-স্থা সমূহের কাজ হইতে দেখ যায় যে, 
মণ্ুরীকৃত কজ্জের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে এবং বিলিকরা কর্জের 
পরিমাণ মঞ্চুবীকুত কঙ্ছের অদ্দাংশের উপর । ১৯৫৮ খুষ্রীব্দের ২৮শে 
মার্চ তারিখে উহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি টাকার 
উপর। সেই তারিখে বণ্টিত কজ্জের পরিমাণ দীড়াষ্টয়াছিল ৯৩৫ কোটি 
টাকাঁয়। অবশ্ঠ কয়েকটি অর্থসংস্থান-সংস্থ। অপেক্ষাকৃত কমই দদন দিয়াছে । 
ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইল যে সকল কেন্দ্রে শিল্পসমূহ অবস্থিত সেখানে 
কজ্জ সংগ্রহ ও বিলি করার স্থযোগ-সুবিধার অভাব। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় ক্ষুপ্র শিল্পক্ষেত্রকে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং বর্তমানে উহার 


* মাঁজীজ শিল্পবিনিয়োগ সংস্থাসহ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং শিল্পীয় অর্থসংস্ান ৯১ 


অর্থসংস্থানের উপযুক্ত ছযোগ-স্ৃবিধাঁর অভাব উহাঁকে পর্যাপ্ত ধণ সরবরাঁহের 
সমস্তাসম্পর্কে একটি অধিকতর গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজন কৃষ্টি 
করিয়াছে । এতছুদ্দেঙ্ে ভারতের নষ্্ায় ব্যাঙ্ক রিজ্ত ব্যাঙ্কের সহিত 
পরামর্শগ্মে একটি পাইলট পরিকল্পনা প্রস্তত করিয়াছে। ইহাঁর লক্ষ্য 
কষুব্রায়তন শিল্পপুঞ্ের অর্থসংস্থানে ব্যাশৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাঁজে উপযুক্ত 
সমন্বয় সাধন করা। আশা কর। যায় যে, এই পাইলট পরিকল্পনার কাজ 
হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি সাধারণ সমন্বয়বিশিষ্ট 
খণসরবগাহ পরিকল্পন। খাড়া করা যাইনে যাহাতে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের 
একটি বিশিষ্ট ভূমিক। থাকিবে, এবং ক্ষুত্র শিল্পে খণন্থবিধার একটি যথার্থ 
সম্প্রসারণ ঘটিবে | 

বিভিন্ন অর্থসংস্থান-সংস্থার কাঁজের সঙ্গে রিজা ব্যাক্কের ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ 
থাকার ফলে উহ!দের কাজকর্মের মধ্যে বেশ খানিকট! সমন্বয় আনয়নের 
স্থবিধা হইয়াছে । যেমন, একটি রীতি গড়িয়া উঠিয়াছে যে, ভারতের শিল্পীয় 
অর্থসংস্থান-সংস্থ। সাধারণতঃ ১০ লক্ষ টাকার বেশী কঙ্জের জন্য দরখাস্ত গ্রহণ 
করে, আর রাজ্য অর্থপংস্থান সংস্থাগুলি দরখন্ত বিবেচন। করে অনধিক ১০ 
লক্ষ টাকার কর্জের জন্য | 


শিল্পীয় অর্থসংস্থান এবং ব্যান্কসমূহ-_ 

উপরোক্ত সংহ্কাসমূহ এবং নানা খণ ও বিনিয়োগ সংস্থ! প্রতিষ্ঠার ফলে 
শিল্পলমূুহের আথিক প্রয়োজন মিটানোর কাজে কিছুটা সহায়তা হইয়াছে। 
বশত, দেশের সম্মুখে শিল্পপ্রসারের ঘে পরিকল্পন1 রহিয়াছে উৎ্।র আয়তনের 
কথ। বিবেচনা কণিয়া শিল্পীয় অর্থসংস্থানের প্রতিষ্ঠান-যন্ত্রটকে, বিশেষ করিয়া 
মধঃ-মেয়াদী অর্থসংস্থান সম্পর্কে, আরও শক্তিখালী করিয়া তুলিতে হইবে। 
এ প্রনঙ্গে ব।ণিজ্যিক ব্যাঙ্ক গুলির ভূখিক। গুরুত্বপৃশ, কেনন। উহাদের সঙ্গে 
শিল্প ও ব্যবপায়ের ব্যাপক সংযোগ রহিয়াছে এবং উহাদের কীজকম্ম খুবই 
প্রসারশীল। 

দীর্ঘমেয়াদী ন। হইলেও শিল্পের মধ্যমেয়াদী অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে ভারতীর 
ব্যাঙ্কসমূহের কার্ধ্য-সম্প্রসারণের সম্ভাবনা অন্যান্য দেশের মতই ভারতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবস্থার ক্রমবিকাঁশের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত হুইয়াছে। ছুই দশক পূর্বে 


5২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্চিং অনুসন্ধান কমিটি সমন্তাটিকে পুঙ্ান্গুপুঙ্খরপে বিচার 
করিয়াছিলেন । অধিকাংশ সভ্য ভাঁণতীয় ব্যাঙ্কসমূহ কতৃক শিল্পের মেয়াদী 
অর্থন'স্বানের কাধ্য শুরু করার বিপক্ষে সুপারিশ করিয়াছিলেন। আরও 
সাম্প্রতিককালে “ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেণ জন্য অর্থসংস্থান কমিটি” ব্যাঙ্ক সমূহ কর্তৃক 
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী শিল্পীয় অর্থসংস্থানে পরোক্ষ অংশগ্রহণ অনুমোদন 
করিয়াছেন । ১৯৫৩ খুষ্টাবে এদেশে পরিদর্শনকারী আস্তর্জাতিক মুদ্রাভাগার 
মিশন ও অনুরূপ স্থুপারিশ করিয়াছিলেন । 

মেয়াদী কঞ্জদাঁন এদেশে জনপ্রিয় না হইলেও একথ|] বিশ্বাস করিবার মত 
কাঁ্ণ রহিয়াছে ঘে, পিদেশের ব্যাঙ্কমমূহের মত ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহও নিজেদের 
দাদনসমূহের একটি বড় অংশকে গড়াইয়া৷ নেওয়ার পন্থা অনুসরণ করে। 
এরূপে বাহক আকারে না হইলে কাধ্যতঃ ভাঁতীয় ব্যাঙ্গসমূহ কিছু কিছু 
মধ্যমেয়াদী খণপ্রদাঁন করিয়া আসিতেছে এবং এই অভ্যাস কিছুদিন যাঁবৎ 
বেশ বাঁড়িয়। উঠিবাঁর লঙ্ণ দেখাঁইতেছে। একদিকে ইহা শিল্পের জন্য মধ্য- 
মেয়াদী খণসরবরাহের প্রতিষ্ঠ।নগত বন্দোবস্তের মধ্যে একটি ফাঁকের অবাস্থিতি 
সুচিত করে এব" অন্যদিকে ব্যান্কসমূহের তারল্য সংরক্ষণের পুষ্টিকোণ হইতে 
একটি সমাধানের আশু প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অর্থ- 
সংগ্রহের অস্থবিধ! মধ্য ও ক্ষুদ্রারৃতি শিলীয় একক সমূহের ক্ষেত্রে বিশেষ- 
ভাবে প্রবল। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমৃহেব অর্থস'স্থানের স্থযোৌগ-স্থবিধা বধিত 
করিবার জন্য সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। শিল্পোন্নতির আশু 
প্রয়োজনীয়তার দরুণ, ব্যাঙ্কংগঠনের কিছু পরিমীণ কন্ম-বিমিঅণ অথবা বছু- 
সাধক ক্রমধূদ্দি অপরিহাঁধ্য বলিয়। মনে হয়। আর যদি বন্দোবস্তটিকে 
ব্যাঙ্কধ্যবস্থীর তাণল্যবিনাঁশের বিরোধী উপযুক্ত রক্ষাকবচসহ পরিচালিত করা 
হয় তবে ইহাতে মে।টেব উপর বর্তম।ন ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোতকুষ্ট 
ফলদানের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। 

অবশ্তা সমস্যাটি কেবল তারল্যঘটিত নহে। ব্যাস্কসমূহের সম্পদ পরিপৃরণ 
করিবার জন্য বাবস্থার কথা চিন্তা করিতে হইবে। গোড়ায় ব্যাহ্ৃগুলি 
নিজেদের ব্বল্পমেয়াদী অথ এই উদ্দেশ্ে ব্যবহার করিবে তাহা সহজে আঁশ কর। 
যায় ন।। “ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের জন্য অর্থ সংস্থান কমিটি” প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, 
মধ্যমেয়াদী অথসংস্থানের জন্য ব্যাঙ্কপমূহের প্রয়োজনীয় সামর্থ্য বৃদ্ধির উপায় 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং শিল্পীয় অর্থসংস্থান ৯৩ 


আবিষ্ার কর] সম্ভব হইতে পারে যদি বিলবাঁজার পরিকল্পনার অনুরূপ 
স্ষোঁগ-স্থবিধাঁসমূহের মাধ্যমে উপযুক্ত রক্ষাব্যবস্থার অধীনে রিজার্ভ ব্যাক্কের 
কাছে সাহাষ্যপ্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা যাঁয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে কিছু 
মধ্যমেয়াদী খণ সরববাঁহে সক্ষম করিবার জন্য উহাদের সম্পদ পরিপৃবণের 
নীতি অধুনা স্বীকৃত হইয়াছে $ যদিও ব্যাঙ্ক গুলিকে সাহায্যাদানেব রূপ কমিটি 
কতৃক প্রস্তবিত রূপের চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র । 


শিল্পের পুনরর৫থসংস্থান সংস্থা 

১৯৫৬ খুষ্টাব্বের কোম্পানী আইন অনুযায়ী রেজেস্্রীকৃত “শিল্পেব পুনরর্থ- 
সংস্থান সংস্থা” ১৯৫৮ খুষ্টাব্দেন ৫ই জুম তারিখে, প্র।থমিক প্রবপ্তিত মূলধনরূপে* 
১২৫ কোটি টাকা (৫ কোটি রিজা ব্যাঞ্চ কর্তৃক, ২৩০ কোটি ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কতৃক, ২'৫০ কেটি জীবনবীমা কর্পোবেশন কতক এবং ২৭০ 
কোটি ১৪টি বৃহত্তর তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক কর্তক পরিদত্ত ) লইয়| সংস্থাঁপিত 
হইয়াছিল । 

নিজেদের আমানতের আয়তনের ভিভিতে ১৪টি বৃহত্তর তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কে যে যে পধ্যায়ে গোীবদ্ধ কর! হইয়াছে, উহাদের অশগ্চলিও সেই 
অনুযায়ী বটিত হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে ব্যাঙ্কলির অণশ ১০ হইতে ২৫ 
লক্ষের মধ্যে পড়িয়াছে। ভারত সরকার প্রায় ১* কোটি টাকা ৪০ বৎসরের 
হুদবহনকারী কজ্জ হিসাো সশস্থার নিকট রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । 
এই টাঁকাটা1 হইতেছে ভাঁরত-মাকিণ চুক্তির সর্তা্ষায়ী এই দেশকে প্রদত্ত 
কধিজাঁত প্রব্যসমৃহের বিএয়লন্ধ অর্থসঞ্জাত প্রতিরূপ ভাগ্ারের প্রতিনিধি । 
মোট যে ৩৮৫ কোটি টাকা স'স্থাব হাতে রহিয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে 
সদন্যব্যাঙ্কসমূহ কক মধ্যাকৃতি একক সমূহকে মঞ্ধুবীকৃত মধ্যমেয়াদী কর্ডের 
বিপক্ষে পুনকর্জদানেণ জন্য বাবহ্ৃত হইবে । ব্যাস্কসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত কর্জ 
অবশ্তই উত্পাদন প্রধানত: দ্বিতীয় পঁচিসাঁল। পরিকল্পনায় কিংবা উহার 
পরবত্তী অন্য কোন পরিকল্পনাব অন্তভুক্ত শিল্পসমূহের বৃদ্ধির জন্য হইবে । 

১৫টি অংশগ্রহণকারী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটিকে ৩৮৫ কোটি 


পা ২ 


* সংস্থাব অনুমে(দিত মূলখন হইল ২৫ কোটি টাকা: 


৯৪ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


টাকার মোট অর্থভাগার হইতে একটি করিয়া অংশ নির্দিষ্ট করিয়৷ দেওয়! 
হইয়াছে। এই সীমানার মধ্যে কোন ব্যাঙ্ক সংস্থাকে পুনরর৫থসংস্থানের জন্য 
কয়েক ধরণের কর্জ প্রদান করিতে পারে । এই অংশ ভাঁগ করিয়। দেওয়ার 
কালে ব্যাঙ্গগুলিকে উহাদের ভারতস্থ আমানতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চাঁরিটি 
পধ্যায়ে বিভক্ত কর। হইয়াছে । অংশের নিক়্তম সীমা ১ কোটি টাঁকা এবং 
উর্ধতম সীম। ৩ কোটি টাকা । অবশ্য ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে ৫ কোটি 
টাকাঁর একটি অংশ দেওর। হইয়াছে । 

প্রত্যেকটি ন্যাঙ্ক উহার নিজন্ব অংশটিকে কতখানি কাজে লাগাইতে 
পাবিয়াছে তাঁহ।র ভিত্তিতে প্রত্যেক ৬ মাস অন্তর অংশগুলিকে পধ্যালোচন। 
করিয়া দেখা হইবে। সংস্থার কাঁছে পুনরর৫থসংস্থানের যোগ্যতাবিশিষ্ট 
কজ্জগুলিকে অবশ্যই তিন হইতে সাত বৎসরের মেয়াদ বিিষ্ট হইতে হইবে। 
কর্জগুপি অবশ্যই মধ্যাকৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলির-_ অর্থাৎ যাহাদের আদায়ী- 
কৃত মূলধন এবং তহবিল ( করদান এবং স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি পূরণার্থ রক্ষিত 
তহবিল বাঁদে )পরিমাঁণে ২২ কোটি টাকার বেশী হইবে ন1- জন্য দেওয়। হইবে 
এবং আয়তনে মধ্যারুতি হইবে, যাহাতে কোন একটি খণগ্রহীতার প্রদত্ত 
কঙ্জের বৃহত্তম পরিমাঁণ ৫০ লক্ষ টাকার বেশী না হয়। সংস্থার কাছে পুনরর্থ- 
সংস্থাপনের জন্য দাখিলকরা করঙ্জধের উপর করঞ্জদানকাণী ব্যাঙ্কসমূহ পুরা 
ধণদাধিত্ব গ্রহণ করিবে । 

সংস্থার পরিচাঁলনভাঁর একটি ডিরেক্টর-বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। 
এই বোর্ড চেয়ারম্যানরূপে রিজাভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর, অন্তান্ত সদশ্যহিসাবে 
রিজ|্ড ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্ণর, ভারতের রাস্্ীয় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান, জীবন- 
বীমা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এবং সংস্থাব অংখগ্রহকারা ব্যাঙ্কগুলির তিনজন 
প্রতিনিধি মোট এই সাঁতজন সাশ্য লইয়া! গঠিত। রিজার্ ব্যাঙ্কের শিল্পীয় 
অর্থসংস্থান বিভাগের প্রধান অফিসার এই সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার । 

আঁশা করা যাইতেছে যে, এই পবিকল্পনাটি বাছাইকরা তপশীলতৃক্ত 
ব্যাঙ্ক গুলির সম্মুখে শিল্পসমূহকে আঞ্চলিক মেয়াদী কর্জদানস্থবিধাসম্প্রসারণের 
স্থষোগ খুপিয়। দিবে এবং এই সংস্থা ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক নিজেদের নিদিষ্ট 
অংশের সীম।রেখা পর্য্য্ত প্রদত্ত গ্রহণযোগ্য কঞ্জের বিপক্ষে তাঁরল্য সরবরাহের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ক্ূপে পরিগণিত হইবে । 


আট 
বৈদেশিক মুদ্রোবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ 


রিজার্ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সম্পাদিত একটি প্রয়োজনীয় কেন্ত্রীয়ব্যান্ধিং-সংক্রাস্ত 
কাধ্য হইতেছে টাকার বহির্দেশীয় মূল্য বজায় রাখা । এই উদ্দেশ্তে ব্যাঙ্ক 
জাতির বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের অধিকাংশ করায়ত্ত করিয়াছে। আস্তর্জাতিক 
মুদ্রাভাগারের সদস্য হইলে যে সকল দায়িত্ব বর্তায় তন্মধ্যে একটি হইল 
এই যে, টাঁকার মুল্য ন্বর্ণে প্রকাঁশ করিতে হইবে । টাঁকার বর্তমান মূল্য 
হইতেছে, এক টাকায় ২৮৮ গ্রেন খাঁটি সোনা! অথব1 ৬২৫০ টাকায় 
১ তোলা । প্রাত্যহিক বিনিময় পরিচালনায় অবশ্য আস্তজ্ঞাঁতিক বাণিজ্যের 
অর্থসংস্থানে সাধারণতঃ ব্যবহৃত প্রধান মুত্রীসমহের কোন একটির সহিত 
সংযোগরক্ষা৷ আবশ্যক হইয়। পড়ে । ভারতবর্ষের মোঁট বহির্দেশীয় কাজকর্খের 
প্রায় ৭*%-এর অর্থসংস্থান হয় ষ্ালিংয়ে, প্রীয় ১০%-এর হয় ডলারে এবং 
অবশিষ্ট ভারতের টাঁকায়। দেশের আস্তজ্জাঁতিক কাজকর্মের অর্থসংস্থানার্থ 
টালিংয়ের উপর অতাধিক নির্ভরতা, ইংলগ্ডের সহিত প্রচলিত অ।ধিক সম্পর্ক 
এবং লগুন বাঁজারে লভ্য অর্থসংস্থানের স্থুযোগ-স্থবিধাঁনিচয়ের ফলে প্রায় সকল 
প্রকার উদ্দেশ্যে পাউও্ত-্া/লিংয়ের সহিত টাকার সংযোগ বজায় রাখা 
স্ববিধাজনক হইয়! ঈ্লীড়াইয়ছে। টাঁক।্টালিং অন্রপাত ১৯২৭ সালে টাকা 
প্রতি ১ শিঃ ৬ পেঃ ধাধা হইয়াছিল। এবং তদবধি এই অনুপাত সংরক্ষিত 
হইয়! আসিতেছে । 


রিজার্ভ ব্যাক্ষের বৈদেশিক মুদ্রা-সংক্রান্ত দায়িত্ব 
রিজাঁ বাঁক্কের বৈদেশিক মুদ্রাঁবিষয়ক দায়িত্বসমূহ ভাবতের রিজার্ভ ব্যান 
আইনের ৪* নং ধারায় দেওয়! হইয়াছে । উহাতে বল! হইয়াছে £ 
“রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোম্বাই, কলিকাতা৷ কিংবা মান্রাজে অবস্থিত 
অফিসে, কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার আদেখবলে যে সকল শাখা ঠিক করিয়। 


৯৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাঁবলী 


দিতে পারেন সেখানে কোন অন্মোদিত ব্যক্তি সেই মন্মে দাবী করিলে 
ব্যাঙ্ক” আস্তঙ্জাতিক মুদ্রাভাগ্রের প্রতি আপন বিনিময়হার-সংক্রান্ত 
দায়িত্রসমৃহের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ 
কিংবা বিশেষ আদেশবলে যে সকল বিনিময়হাঁর এবং সর্ত নিদ্দিষ্ট করিয়] 
দিবেন, তদনুযায়ী সেই ব্যক্তির নিকটে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় কণিতে 
এবং তাহাঁন নিকট হইতে মুদ্রা ক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে £ 
অবশ্য কোন ব্যক্তি ২ লক্ষ টাকার চেয়ে কম মুল্যেণ বৈদেশিক 
মুদ্রা ক্ুয়্ কি+ব| বিক্রয়ের দাঁবী জানাইবাঁর অধিকারী হইবে ন|। 
ব্যাথা।__-এই ধাঁপায় 'মন্তমোদ্িত ব্যক্তি বলিতে ১৯৪৭ সাঁলেন 
নৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্বণ আইনেপ দ্বার। কিংব। অধীনে আপন দাবী-সংক্রাস্ত 
বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে কিংবা! প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিক্রয় করিতে 
পাঁবিবেন এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাঁয়।” 
বিজাল ব্যাঙ্ক ১ শিঃ ৬ পেঃ দরে বৈদেশিক মুদ্রায় কারবার চালাইবার 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত তালিকাভুক্ত ব্যাঁ্ষসমূহের নিকট হইতে সগ্ভ এবং আউতি 
উভয়শ্রেণীন ষ্টালিং ৬ মাস পধ্যন্ত মেয়াদের জন্য কিনিতে পারে । বাঙ্ক কর্তৃক 
স্চ ট্টালিং ১ শিঃ ৫১: পঃ দণে বিক্রয় কণা হয়। আউতি ষ্টালিং ক্রয় এবং 
বিক্রয়ের দরের মধ্যে সংকীর্ণ পরিসর এব অত্যন্ত নিম্ন্দরে ইহার ফবোয়াড 
কভাবেব ন্যবন্থ। অন্থমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারীদের পক্ষে টাকাকে ট্রালিংয়ে আর 
্টালি কে টাকায় পরিণত্তিত করিবার একটি অত্যন্ত স্থবিধাজনক উপায় হুইয়। 
দাঙাইহয়াছে এবং তাহাদিগকে জনসাধারণের উত্তম দরে ্টালিং ক্রয়-বিক্রয় 
করিবাঁপ প্রযৌজন শিটাইবাঁর সামর্থ্যদশীন করিয়াছে । ইহাতে টাঁকাঁর 
বহির্দেশীয় মূল্যের দৈনন্দিন ছ্য্য রক্ষিত হয়। জনসাধারণের সহিত কাঁজ- 
কারবারেৰ জন্ত তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কগুলির ্টালিং ক্রয়-বিকয়ের দরও বিনিময়- 
ব্যাঞ্কমৃহে৫ সমিত কর্তৃক রিঙ্গার্ড ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ ক্রমে এই সকল 
দরের সঙ্গে সাঁমগুঠ রাখিয়। স্থির করা হয়। 


ালিং-এলাক। বন্দোবস্ত__ 
দেশের বাহিক কাঁজ-কাঁরবারের কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশের পাঁউওু-ষ্টালিং 
ভিন্ন অগ্ঠান্য মুদ্ধায় অর্থপংস্থান হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রায় সাম্য- 


বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্র ৪৭ 


সমতলে সহায়তা প্রদীনের ফলে ষ্টালিং এলাকার মধ্যে এইসকল মুদ্রার অবাঁধ 
বিনিময় ভারতবর্ষে অহ্ুমোদনপ্রাঞ্চ ব্যাপারিগণকে লগ্ডন কিংবা ্টালিং- 
এলাকার জন্য অন্য কোন কেন্দ্রে খুব ভাল দবে কভার সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
করে। ্রালিং-এলাকা-বহিভূত মুদ্রানমুহের জন্য বিনিময়হারের ব্যাপারে 
তাহারা সাধারণতঃ লগুনস্থ হারের দ্বারা পরিচালিত হয়। অনুমোদনপ্রাপ্ত 
ব্যাপারীর। ষ্টালিং-এলাকা-বহিভ ত মুদ্রায় নিজেদের বর্তমান প্রয়োজন এবং 
ফরোয়ার্ড কভাঁর লগুন বিনিময়বাঁজারের কিংবা যেই মুদ্রা-এলাকার চলতি 
মুদ্রা তাহারা ক্রয়-বিক্রয়ে ইচ্্রক হয়, সেই এলাকার ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে 
সংগ্রহ করে। ভারতবর্ষে বাাস্কসমূহ নিজেদের ব্যক্তিগত দর ইচ্ছা করিলে 
নির্দিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু সেই দরগুলি স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্রপারস্থিত 
কেন্দ্রের দরসমূহের সহিত সমতাঁলে চলে। 

গ্রেট বুটেনকে কেক্দ্ররাষ্্ট হিসাবে লইয়া যে রাষ্টগোষ্ঠী ই্টালিং-এলাকা 
নামে পরিচিত, ভারতবর্ণ তাহার সদস্য | দীর্ঘকাল ধরিয়! এই সাহচধ্যের যে 
বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমশ: স্পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছে সেগুলি হইল £ 

(ক) সাস্ত দেশগুলির মুদ্রীতহবিলের একটি বড় অংশ ষ্টালিংয়ে রাখা, 

(খ) সদ্য ও আউতি ্টালিংয়ে কাজ্কাঁরবারের মাধ্যমে ষ্রালিংয়ের 
সহিত দেশজ মুদ্রার বিনিময়সাম্য রক্ষা করা, এবং 

(গ) ষ্টীপিং-এলাকা-বহিভূতি দেশগুলির মুত্র, বিশেষতঃ মাকিন ও 
ক্যানাভিয়ান ঙলাঁর, একস্থলে জমানো । যুদ্ধেন পূর্ব্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুত 
টালিং-সমতল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাঁলে উত্তীর্ঁ সমতলের তুলনায় কম ছিল। এই 
্ালিং ছিল দেশের প্রধান তহবিল । ১৯৪৫ সালের জুনের পূর্ব্ববত্তী পাঁচ বৎসরে 
ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নৈদেশিক পরিসম্পত্তি ১৫২ কোটি টাকা হইতে 
১,৪২২ কোটি টাঁকাঁয় গিয়া দঁডাইয়াছিল। মিত্রপক্ষীয় সমর-গ্রচেষ্টান্ 
ভারতের সামগ্রী ও কাধ্যদান হইতে প্রধানতঃ উদ্ভুত বৈদেশিক জেনদেন- 
উদ্বত্ত ছিল ইহার কারণ। দেশপিভাঁগ এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত সম্পাদিত 
বিভিন্ন চুক্তির ফলে ব্যাঙ্কের বৈদেশিক পরিসম্পত্তি পরবর্তীকালে যথেষ্ট পরিমাণে 
কমিয়া আসিয়াছিল এব" ১৯৫৮ খষ্টান্ের মাঙ্চেন শেষভাগে ১১৮ কোটি 
টাকা মূল্যের ন্বর্ণ তহবিল বাদে ইহা ২৬৭ কোটি টাকাঁয় আসিয়া ঈীভাইয়াছে । 
গ্রেট বুটেনের সহিত এঁ চুক্তিগুলিতে দেশরক্ষাঁসামগ্রী ক্রয়, বাধিক অবসরভাতা 


৭ 


ন৮ ভখরতীয় প্িজার্ড ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


এবং বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি মিটানোর জন্য অর্থ আনয়ন বিজড়িত 
ছিল। 

£াঁলিং-এল।ক। যন্ত্রে গ্রেট বৃটেন ভিন্ন অন্ত দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্র/-তহবিল 
ালিংরপে জমাইয়! রাখার এবং উহাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাঁংশেপ 
টালিং-ুদ্রায় অর্থপংস্থানের ( এট রীতিটি গড়িয়। উঠিয়াছে ) ব্যবস্থা আছে। 
সদশ্যদেশসমূহের বাণিজ্যিক ব্যা্ক গুলি নিজেদের ব্যবহারার্থ এবং (অথবা) জাতীয় 
মুদ্রাকতৃপক্ষের কাছে পুনধিক্রয়ার্থ প্রয়োজনীয় ষ্টালিংয়ের জন্য লগুনে ্টালি'- 
এলাঁক।-বহিভ্‌ ত উদ্ব তত বৈদেশিক মুদ্র। বিক্রয় করে। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পূর্বে ই্রালিং-তহবিল রাঁখ। ফলত: লগুনে ্টলিং-বহিভ্‌ত এলাকার মুদ্রার সমাবেশ 
বুঝাইত, তথাপি যুদ্ধকাঁলে এবং যুদ্ধের পরে যে ব্যবস্থা গ্রচলিত হইয়াছিল 
উহার সহিত পুরাতন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়! পার্থক্য ছিল। 
যুদ্ধের পূর্ব্বে পুটেনের নিকট হইতে ্টালিং-এলা কা-বহিভূত মুদ্রাক্রয়ের ব্যাপারে 
সদস্যদেশগুলির পুরাপুরি স্বাধীনতা ছিল। সংগ্রামের অর্থসংস্থানের জন্য 
ঈ[লি'-এলাক-বহিভূতি মুদ্রা সংবক্ষণের প্রয়োজনীয়ত। এবং যুদ্ধোত্তরক!লে 
টালিং-এলাকা-বহিভূ্তি দেশসমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে ষ্রালি'-এলাকার 
সাম্য সম্পাদনের অস্থবিধাঁসমূহের জন্য ষ্টালি'-এলাকা-বহিভূ ত মুদ্রা, বিশেষতঃ 
মাকিন ডলার, খরচের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ধাধ্য কর] আবশ্যক হইয়। পড়ে । 
যদিও ইহাতে ভলার এবং অন্ঠান্ত পামগ্রীর মধো আমদানীনীতির ব্যাপারে 
বৈষমামূলক আচরণ মাপিয়। পড়ে, তথাপি এরূপ বৈষম্যের পরিমাণ বিভিন্ন 
সদল্াদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্নপ, আর ইহ। প্রত্যেক সদস্ত কর্তৃক স্বাধীনভাবে 
নির্ধীরিত হয়। 


নুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন উদ্দেশ্-_ 


কোন দেশেন মুদ্রার বাহক মূল্যের সংরক্ষণ প্রধাঁনতঃ যথোপযুক্ত 
মুদ্রারীতি ও সরকাঁরা আয়-ব্যয়শীতি অনুসরণের মাঁধামে সম্পন্ন হয়। কিন্ত, 
শৃদ্ধ ও যুদ্ধোভর কালের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভারতসহ পৃথিবীর 
অধিকাঁ*শ দেশের পক্ষে অধিবাপিগণের বৈদেশিক খুদ্্রা চাহিদা এবং উপাঁজ্জিত 
নৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রিত কবিবাঁর জন্ত ব্যবস্থ। অবলম্বন কর] 
সুবিধাজনক হইয়াছে । ভারতবষাঁয় পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে-_যেখানে 


বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্র ৯৯ 


কয়েকটি অর্থনৈতিক পরিকল্পন। কার্যকরী করা হইতেছে-_-এরপ প্রত্যক্ষ 
নিয়ন্ত্রণের একটি বিশেষ স্থান আছে। ভাঁবতবর্ষে বাণিজ্যিক ( আমদানী ও 
রপ্তানী) নিয়ন্ত্রণ এব পিনিময় নিয়ন্ত্রণেণ মাধ্যমে তদারক কার্য সম্পাদিত 
হয়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতৃক গ্রশাসিত বিনিময়-নিয়ন্ত্রণে আমদানী-রপ্ণানীর উপর 
কোনরূপ সরাসরি তারক আসে না; ইহা কেন্দ্রীয় সবকারের বাণিজ্য ও 
শিল্প দণ্তরেব দায়িত্ব । ব্যাঙ্ক” অবশ্ত আমদানী জন্য মূলা প্রদানের নির্দিষ্ট 
পন্থ। এবং রপ্তানী-আগমের প্রতিষ্ঠ।র তত্বাবধান করে। অদৃশ্য বাণিজ্য নামে 
অভিহিত জিনিসগুলির সম্পর্কে নিয়মাঁবলীর প্রশাঁধন “ব্যাঙ্ক চলাইয় থাকে । 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার সময় হইতে ভারতবর্ষে বিনিময়-নিয়ন্্ণ বলবৎ 
হইয়। আসিতেছে । সে সময় ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর আথিক ব্যবস্থাসমূহের 
অধীনে গ্রাপ্ত জরুরী ক্ষমতাবলে ইহ! প্রব্তিত হইয়াছিল। যুদ্ধের শেষ 
কয়টি বংসরে এবং যুদ্ধোত্তরক।লে ভারতবর্ষের বৈদেণিক ব্যালান্সে নিরাট 
ঘাটতি দেখ! দিয়াছিল। একথ] অন্তত হইয়াছিল যে, অনির্দিষ্ট কাঁলের জন্য 
অর্থপ্রদান-নিয়ন্্রণ আবশ্যক হইয়া? পভিবে । অবশ্য ইহার পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন হইতে পারে । স্তরাং স্থির কর! হইল যে, নিয়ন্ত্রণটিকে স্থায়ী ভিত্তির উপর 
ঈাড় করানো হইবে। তদনুষাঁয়ী ১৯9৭ সালের বৈদেশিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ আইন 
পাঁশ করা হইল । কেন্দ্রীয় সনকাঁব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ কমে যে 
স'ধাঁণণ নীতি নিদ্দিষ্ট কণিয়। দেন, তদহ্ুগারে ব্যাঙ্ক কক আঁইনটির প্রশাসন- 
কাঁধ্য সম্পাদিত হয়। যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ কেবল ট্রালিং-এলাকা-বহিভূতি 
দেশগুলির কাঁজকাঁরবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রভূত ষ্টালিং সঞ্চয়ের ফলে 
ালিং-এলাকাঁর সহিত কাঁজকারবাঁরে স্বাধীনতা ছিল। বুটেন কর্তৃক 
ভারতবর্ষের সহিত একটি অর্থসম্পকীয় চক্তিবলে জমানে। ্টালিংয়ের গরিষ্ঠ 
অন্শ আটক করান সিদ্ধান্তের পর ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে লভ্য বৈদেশিক 
মুদ্রাসরক্ষণের উপায় হিসাবে পাকিস্তান বাদে অন্যান্ত ট্রালিং-এলাঁকাঁর 
দেশগুলির সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত কর! দরকার হইয়া পড়িল। ১৯৫১ 
সালের ২৭শে ফেব্রুয়াবী হইতে বিনিমস্ব-নিয়ন্্রণ পাঁকিস্তান এব' অ।ফগাঁনি- 
স্থানের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে । সকল উদ্দেশে পাকিস্তানী টাকাকে সি'হলী 
কিংবা বনী টাকাঁর মতই দেখ! হয়। একদিকে পরিকল্পনার গতিবুদ্ধিজনিত 


১৬৪ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


ক্রমবদ্ধমাঁন আমদানী, অন্যদিকে তাহার মৃল্যপ্রদ্দানের পক্ষে নিতাস্ত অপর্যাপ্ত 
বৈদেশিক মুক্রা অর্জন-এই ছুইয়ের জন্য জাঁতির সর্বাধিক কল্যাণার্থে 
বৈদেশিক মুদ্রা বিভিন্ন আমদাঁনীর মধ্যে ব্টন করিয়া দিবার আবগ্তকতা 
রহিয়াছে । 


অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ__ 

বৈদেশিক মুদ্র! নিয়ন্ত্রণ আইনবলে প্রাপ্ত ক্ষমত। প্রয়োগ করিয়! বিজার্ড ব্যাঙ্ক 
কতিপয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে বৈদেশিক মুদ্রা লইয়। কাজকারবার চাঁলাইবার 
জন্য লাইসেন্স দিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অনুমোদন প্রাঞ্ধ ব্যাপারীবূপে 
পরিচিত এরূপ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক হইতেছে যুদ্ধাবৃত্ের প্রাক্কালে বৈদেখিক 
বিনিময়কাঁধ্যে বাঁপৃত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং সেই সময়ের পর বৈদেশিক মুদ্রায় 
কাজ চালাইবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কতিপয় অন্তান্ি ব্যাঙ্ক। লাইসেন্সপ্রাঞ্ত এই 
সকল ব্যাঙ্কের মধ্যে কোন কোঁনটিকে কেবলমাত্র ্টালিং-এলাকার মুদ্রায় কাজ 
করিবার অঙ্গমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহাঁদের অধিকাংশই 'ব্যাঙ্কঃ কর্তৃক 
নির্ধারিত নিয়মাবলী অন্থ্যায়ী সকল প্রকাঁদ বৈদেশিক মুদ্রায় কাঁজ চাঁলাইবাঁর 
ক্ষমতা প্রাঞ্ধ। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, অশ্টমোদনপ্রাঞ্ধ ব্যাপারিগণ স্থানীয়- 
ভাবে লগ্ন বিনিময় বাঁজারে কিংবা সংগ্রিষ্ট মুদ্রার দেশের ব্যাঙ্কগুলির বাঁজার- 
দরে সগ্চ এবং আউতি বিনিময় কাধ্যাবলী চালাইতে পাঁবে। এই সদ্য 
দরগুলিকে ব্যাঙ্ক অব ই"'লগ্ডের সরকারী ক্রয় এবং বিক্রয় দূর গুলির মধো ওঠ- 
নামা করিতে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ ষ্টালি'-এলাকাঁর সদস্য হওয়ায় 
অঙ্মোদন প্রাপ্ত ব্য।পারিগণ কর্তৃক সংগৃহীত যাবতীয় উদ্ধত বৈদেশিক মুদ্রা 
লগুন বাঁজারে ষ্টালিংয়ের বদলে বিক্রয় কর] হয়। ফলে যাঁহা পাওয়া যাঁয়, 
তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ্টালিং বিক্রয়ের দ্বারা এই দেশের কাঁছে 
প্রেরিত হয়। 


বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ প্রেরণ_ 

বিদেশে অর্থপ্রদান নিয়লিখিত পর্য্যায়সমূহের অস্ততূক্তি হয় £ 

আমদাঁনীর জন্য অর্থপ্রদান-_ বিদেশী মুদ্রার অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ 
ভারতবর্ষে আমদানীর মূল্য প্রদীনার৫ঘে খণলিপি ব্যবহার করিতে কিংব' অর্থ 


বৈদেশিক মুন্রাঁবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ১০১ 


প্রেরণ করিতে পারেন, অবশ্য দ্রব্যগ্তলিকে আমদানী লাইসেন্সের একটি 
কার্যকরী বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ নকলের সহিত কিংবা একটি অবাধ সাধারণ 
লাইসেন্স এবং লাইসেন্সের সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে । মুলধনী মাল 
আমদানীর ক্ষেত্রে ভিন্ন সাধারণত: অগ্রিম অর্থপ্রেরণের অহ্ুমতি দেওয়! হয় 
না। মুলধনী মালের বেলায় বৈদেশিক শিল্লোৎপাদনকারীদের নিকট আমানত 
রাখ। আবশ্তক । 


ব্যক্তিগত অর্থ প্রেরণ 

ভারতবর্ষে সাময়িকভাবে রহিয়।ছেন কিন্ত স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, ভারত 
ভিন্ন অন্যান্য ্টালিং এলাকার দেশের এক্ূপ অধিবাঁসিগণ আপন পরিবারের 
ভরণ-পোঁষণ, বীমার প্রিমিয়াম প্রদান প্রভৃতির জন্য নিজের চলতি রোজগার 
হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যস্ত অর্থ* যে কোন ্টালিং-এলাকাতূক্ত দেশে 
্টালিং-এলাকার যে কোন মুদ্রীপ্ন প্রেরণ করিতে পারেন, এবং অনুমোদন প্রাপ্ত 
ব্যাপারিগণ রিজার্ত ব্যাঙ্কের কাছে উল্লেখ ন। করিয়াই এরূপ অর্থপ্রেরণ 
করিতে পারে । ভারতে সাময়িকভাবে অবস্থানকারী বিদেশিগণকে আপন 
পরিবারবর্গের ভরণ-পোঁষণ প্রভৃতি উদ্দেস্টা সাধনের জন্য অন্করূপভাবে 
ন্তায়সঙ্গত প্রেরণস্থবিধ। দেওয়া! হয়। 


যাতায়াতের খরচ- 
নির্ধারিত হার অন্বযাঁয়ী বিদেশে বাণিজ্যবাপদেশে ভ্রমণ, শিক্ষা এবং 
চিকিংসাঁর জন্য ন্যায়সঙ্গত বিনিময়স্থবিধ। মথুর কর। হয়। 


অন্যান্য উদ্দেশ্টসমূহ _ 
ভারতের বাহিরে যে কোন দেশে অবস্থানকারী মালিকগণের কাছে 
অবাধভাবে মালের ভাড়া, মুনাফা, ল্ভ্যাশ এবং স্থদ পাঠাইতে দেওয়। 
* পাকিস্তান ভিন্ন অন্ঠান্য দেশেব ক্ষেত্রে প্রেরিত অর্থের মোট পরিমাণ মাথাপিছু মাসিক 


১৫* পাউণ্ডের বেশী হইবে না। ভারতে অবস্থানকারী পাকিস্তানী বাসিন্স। এবং পোষ্য আছে 
ভারতের এরপ স্থায়ী বাসিন্দাদের তাহাদের ভরণ-পোষণেব জন্য মাসিক অনধিক ৫০২ টাক! 


পাঠাইতে দেওয়। হয়। 


১০২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


হয়। চলতি ধরণের অন্তান্ যাবতীয় প্রকার অর্থপ্রেরণেরও অনুমতি দেওয়। 
হয়। 


পুঁজি প্রেরণ 

ভারতের স্থায়ী বামিন্দা নহেন, কিন্ত সাময়িকভাবে ভারতে বসবাঁস 
করিতেছেন ষ্টালিং-এলাকাঁর এইরূপ নাগরিকগণকে অবসরগ্রহণকাঁলে ষে 
কোন ই্ালিং-এল।কাভুক্ত দেশে তাহাদের সমগ্র পরিসম্পত্তি লইয়া যাইবার 
অনুমতি দেওয়া হয়। অন্ান্ত বিদেশীদের মধ্যে ধাহার। ভারতে বসবাস 
করিতেছেন, কিন্ত স্থায়ী বাসিন্দা নহেন, তাহাদিগকে অবসরগ্রহণকাঁলে 
তাহাদের স্থায়ী বসবাসের দেশে যাঁবতীয় চলতি প্রেরণযোগ্য পরিসম্পান্তি 
পাঠাইবাঁর অহ্থমতি দেওয়া! হয়। ভারতীয় নাগরিক এবং ভাঁরতে স্থায়িভাঁবে 
বাঁসকাঁরী ব্যক্তিগণকে ভাঁগতের বাহিৰে কোন দেশে উপনিবেশ স্াপনকালে 
একটি নির্দিষ্ট সীম পর্য্যন্ত পরিসম্পৃত্তি প্রেরণ করিবার অনুমতি দেওয়। 
হয়। 


অন্তমুখী পুঁজি প্রেরণ__ 

ভারতবর্ষে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ এব' উহার স্থানীস্তরের জন্য 
যাঁবতীয় দরখাস্ত পূর্ধবাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দিয়। অনুমোদিত করাইয়া লইতে 
হয়। ষ্টালিং-এলাঁক। এবং স্বান্দিনেভিয়াঁর বাসিন্দাগণকে স্বাধীনভাবে স্বানাস্তর- 
স্থবিব। দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশের বাসিন্দাগণের ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের 
১ল। জান্টয়ারীর পরে আরন্ধ এবং ভাঁরত সরকার কর্তৃক অনুমোদ্দিত 
বিনিয়োগ প্রচেষ্টাসমূহের জন্তই কেবল স্থানাস্তর-স্থবিধা মঞ্ধুর করা হয়। 


পি 

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে বিজার্ড ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত লাইসেন্স না থাকিলে ভারতবর্ষ হইতে কোনরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্য 
রপ্তানী কর। এবং ভারতবর্ষে কোনরূপ ত্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানী করা চলিবে 
না। বর্তমানে ব্যাঙ্ক" শ্বর্ণ-রপ্তানী কিংবা পিণ্-আমদাঁনীর জন্য কোনপ্রকাঁর 
লাইসেম্ন দেয় নাঁ। অবশ্য, তিব্বত হইতে চীনের সেই অঞ্চলে চালু 


বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময়-নিয়ন্ত্রণ ১০৩ 


রৌপ্য-মুদ্র। আমদানীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম কর হইয়াছে । ভাঁরত-তিবত 
বাণিজোর স্থবিধার্থে ১৯৫৬ সালের ৩র! মে হইতে স্বাধীনভাবে এই 
আমদানীর জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে। রৌপ্য-রপ্তানী রপ্তানী-বাঁণিজ্য- 
নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্সের অধীন । 


রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ-_ 

এদেশ হইতে নেপাল, তিব্বত এবং ভূটাঁন ভিন্ন অন্যান্য দেশে পণ্য-রপ্তানী 
হইতে লব্ধ বৈদেশিক মুদ্রাও বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে । 
রপ্তানীকারী যদি নির্দিষ্ট ফরমে শুক্কপ"গ্রাহককে এই মন্মে জানাইয়। দেয় 
যে, পণ্যের পূর্ণমূল্যজ্ঞপক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কর্তৃক নির্ধীরিত পন্থ।় 
এবং সময়ের মধ্যে একটা ব্যবস্থা কর1 হইবে, তবে বিদেশে পণা-রপ্তানীর 
অন্থমতি পাওয়। যাইবে । রঞ্টানীর উপর নিয়ন্ত্রণ ধাধ্যের উদ্দেশ্য হইল 
রঞ্টানীজাত বৈদেশিক মুদ্রা যাহাতে বিদেশে রক্ষিত ন! হইয়া ভারতে প্রেরিত 
হয়, তজ্জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থা কর] এব" আরও দেখা যেন এরূপভাঁবে রগুণনীর 
অর্থসংস্থান হয় যে, দেশের বপ্তানী রোজগার বৃহত্তম হয়। ব্যবস্থাঁট 
শ্ুক্-কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়, এব' ব্যাঞ্চ ও জাহাঁজিগণকে 
জাহাঁজ বোঝাই পণ্যের মূল্য ও অর্থসংস্থান পদ্ধতির উল্লেখ কিয়! বিবরণী 
সম্পূর্ণ করিতে হয়। জাহাজভাড়ার ফণ্ম দেখাইতে না পাঁণিলে শুক্কবিভাগ 
নির্দিষ্ট কতিপয় দেখে পণ্যপ্রেরণের অন্নমতি দেয় ন।) সেই ফশ্ম পাওস। 
গেলে রিজাভ ব্যাঙ্কে পাঁঠানে। হয়। রপ্তানীধ।রক বিলগুলিকে ভাঙ্গাইবার 
সময় রপ্তানীকাঁরিগণ জাহ1জভাড়াঁৰ ফশ্মের জন্য নকলগুলিকে নিজেদের 
ব্যাঙ্কারদের হাঁতে সমর্পণ করে। এইগুলি রিজাঠ ব্যাঙ্কের কাঁছেও দাখিল 
কর। হয়। ব্যাঙ্ক” মৃূলফর্মের সহিত নকলগুলিকে পরীক্ষা করিয়| দেখে 
এবং এরূপে যাহাতে সমুদয় রপ্তানী দশিত হয় সেই ব্যবস্থ। করে। পণ্যসপ্তার 
কোন নির্দিষ্ট বিক্রয়-চুক্তি অন্্যাঁয়ী কি'না প্রেষিতক ভিত্তিতে যেভাবেই 
জাঁহাঁজবোবঝাই হোক ন। কেন, পদ্ধতি এক-ই। অবশ্য শেষোক্ত ক্ষেত্রে 
বৈদেশিক-মুত্র-আগম যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ভারতে আসে সে সম্পর্কে স্থনিশ্চিত 
হইবার জন্য বিনিময়্-নিয়ন্ত্রণ-বিভাগ রপ্তানীকাঁণকদের নিকট হইতে আসল 
বিক্রয়মূল্য জানিয়া৷ লওয়ার জন্য ব্যবস্থা অবলঘ্ধন করে। 


১৩৪ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


অলঙ্কার, নোট এবং খণপত্র রগানী-_ 

অলঙ্কার, কাঁগজী মুদ্রা এবং খণপত্র রগ্চানীও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ-নিয়মাবলীর 
আওতায় পড়ে । অলঙ্কার ও কাগজীমৃদ্র। রপ্তানীর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আছে। 
কেবলমাত্র লভ্যাংশ ব। স্থদবহনকারী কোম্পার্ণীর কাগজ, শেয়ার, মুচলেকা, 
কর্জপত্র, সরকারী খণপন্র বা কুপন বা অধিপত্রই নহে, অধিকন্তু জীবনবীমা 
পলিসি, খণপত্র জম] দিবার রসিদ এবং একক-ন্য/সসমূহের একক ও উপ-একক- 
সমৃহও খণপত্রের অন্তর্গত । ব্যাঙ্কের লাইসেন্স ছাঁড়া খণপত্র রপ্তানী 
নিষিদ্ধ। নিদেশে স্থানাস্তর, বিক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে খণপত্র প্রেরণ করিবার 
জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে কোন অন্থমোদনপ্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রাব্যাপারীর 
মারফত রিজা ব্যাঙ্কের কাছে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিতে হয়। 
ব্যাঞ্চে'র সাধারণ কিংবা বিশেষ অনুমতি ভিন্ন ভারতের বাহিরে অবস্থানকারী 
কোন ব্যক্তির নিকট কিবা অশ্নকুলে টাঁকা-খণপত্র স্থানাস্তর কিংব। টাকা- 
খণপত্রে স্বার্থ স্থষ্ট কিংবা স্থানাস্তর নিষিদ্ধ। অন্তরূপভাবে, পূর্ববাে “ব্যাঙ্কের 
অনুমতি ভিন্ন ভারতের নিবদ্পত্র হইতে বাহিরের নিবন্বপত্রে খণপত্জ বদলী, এবং 
ভরতে রেজিটীকৃত কি-বা রেজিস্ত্ি হইবে এরূপ খণপত্র বিদেশে অবস্থানকারী 
বাক্তিদের নামে ভারতে কিংবা অন্ত কোথাও জারী করা নিষিদ্ধ। 


পরিসংখ্যানগত হিসাব-_ 


অন্নমোদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণ কতৃক বৈদেশিক মুদ্র। বিক্রয়ের সঠিক 
তব্বাবধানার্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উপযুক্ত দরখাস্তফশ্মের দ্বারা সমথিত নির্দিষ্ট ফশ্মে 
বৈদেশিক মুদ্র। বিক্রয়ের বিবরণী প্রদান অনুমৌদনপ্রাপ্ত ব্যাপারিগণের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক করিয়াছে । বিনিময় নিয়মাঁবলীর কোন প্রকাঁর লঙ্ঘন যাহাতে 
ন। ঘটে তছুদ্দেশ্যে এইগুলিকে ব্যাঙ্কের বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ-বিভীগে উত্তমরূপে 
পরীক্ষা করিয়। দেখা হয়। 'ব্যাঙ্ক' অন্ুমোদনপ্রাপ্ধ ব্যাপারিগণের নিকট 
হইতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি বিষয়ক হিসাবও গ্রহণ করে। উপরোক্ত হিসাবের 
দ্বার। শুধু যে নিয়মাবলীর সঠিক পালন সম্পর্কেই নিশ্চিন্ত হওয়া তাহা নহে, 
ভারতের বৈদেশিক বালান্স বিষয়ক তথ্য চয়নেরও স্থবিধা হয়। ব্যাঙ্কের 
গবেষণা ও পরিমংখ্যান বিভাগ এই শেষোক্ত কাঁজের দেখাশোন। করে। 


ময় 


অর্থ নৈতিক ও পরিসংখ্যানগত গবেষণা 


মুদ্রানীতি রচনা ও কাধ্যকরী কর! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 
কাধ্য। সঠিক, ব্যাপক এবং সময়োপযোগী নেপথ্যতখ্যের সহজলভ্য! 
ও দ্রুত বিশ্সেষণের উপর ইহা অনেকখানি নির্ভর করে। গবেষণা ও 
পরিসংখ্যান বিভাগটিকে এরূপভাবে গড়িয়া তোল] হইয়াছে যাহাতে উহ 
“ব্যাঙ্ক' কর্তক আরন্ধ সকল গুরুত্বপূণ কাজকম্মের জন্য গবেষণার একটি 
প্রাণকেন্দ্র হইয়। দীড়ায়। এই বিভাগের সাধারণ কাঁজ হইল গবেষণার 
ফলাফল যাহাতে বাস্তব সমন্তাঁর সমাধানে সহায়ক হয় তাহার চেষ্ট। করা 
এবং পরিবর্তনশীল আথিক ঘটনাপুঞ্জের পরিপ্রেক্ষিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 
যথোপযুক্ত মুদ্রা ও খণনীতি রচনায় সাহায্য কর]। দৃষ্টাস্তত্বরূপ, এই 
বিভাগের ব্যাক্কিং-গবেষণ] শাখা! গবেষণাস্তরে ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ, 
ব্যাঞ্চিং উন্নয়ন বিভাগ ও শিল্পীয় অর্থমংস্থান বিভাগের প্রতিরূপ হিসাবে 
কাজ করে, এবং উহাদের ক্রিয়াকলাপের সহিত আপন ফ্রিয়াকলাপের সমন্বয় 
সাধন করে। চলতি মুদ্রা এবং সরকারী খণ পরিচালনা এই ছুইটি কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কবিষয়ক কাধ্যই মুক্রাপিষয়ক গবেষণা শাখার মোটামুটি কশক্ষেত্র। 
প্রথমোক্ত বিষয়টি মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিস কতৃক, আর ধিতীয় বিষয়টি 
সচিবের অফিস কর্তৃক ক্রিয়াশীল হয়। আলোচ্য বিভাগের আস্তর্জাতিক 
অর্থসংস্থান শাখা বৈদেশিক লেনদেন-হিসাবের অনেক তথ্য বিনিময়-নিয়ন্্রণ 
বিভাগের নিকট হইতে পায় এবং উহার ক্রিয়াকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া! চলে। গ্রামীণ অর্থনীতি শাখার কাষখণ বিভাগের 
পরিপূরক একটি সমীক্ষা ও কম্মের ক্ষেত্র রহিয়াছে । পরিসংখ্যান শাখা 
ব্যাঙ্কের যাবতীয় ব্যাপারের পরিস-খ্যান-সংক্রান্ত দিক এবং সংশ্লিষ্ট তথাক্ষেত্রের 
দেখাশোনা! করে। ব্যাস্ক'-কর্তপক্ষকে সাধারণভাবে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের 
এবং বিশেষতাবে মুদ্র। ও অর্থসংখান সম্পক্কীয় ক্ষেত্রের ঘটনাবলী সন্বস্ধে 


১০৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্ধ/াবলী 


অবহিত রাখ। এই বিভাগের কর্তব্য । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্যাঁদায় অধিষ্ঠিত 
বলিয়। নিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সময়ে সময়ে ইউনিয়ন ও রাজ্যসরকাঁরগণকে নানা 
আধিক ও অর্থপংস্থান বিষয়ক সমশ্তান উপর উপদেশ দিতে হয়, আর 
সাধারণভাবে তাহাদের আধিক ও অর্থসংস্থানবিষয়ক নীতি বচনাঁয় সাঁহাধ্যও 
করিতে হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্ত সাধনার্থ ক্রমাগত ব্যাপক ভিত্তিতে অর্থনীতি, 
অর্থসংস্থান ও ব্যাঙ্কিং বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ ও আত্মস্থ কবা, মুদ্রাবিষয়ক ও 
সংগ্রিষ্ট সমন্তাসমূহকে পর্যবেক্ষণ কর।, এবং সাধারণভাবে দেশে-বিদেশে ধারা 
ও ঘটনাপুপ্রের উপণ নজর রাঁখ। আবশ্যক হুইয়1 পডে, এবং ইহা গবেষণ।- 
বিভাগের কাজকর্মের অংশম্বূপ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ধের মাসিক বুলেটিনের 
মাধ্যমে এই বিভাগ আপন গবেষণাঁকার্য্যলন্ধ ফল জনসাধারণের হাঁতে তুলিয়া 
দেয়, এবং চলতিমুগ্রা ও অর্থসংস্থানের উপর রিপোর্ট, ভারতবর্ষে ব্যাস্কিংয়ের 
ধারা ও অগ্রগতির উপর রিপোর্ট, ব্যাঙ্কেণ ক্রিয়াকলাপের উপর কেন্দ্রীয় 
ডিরেক্টর-বো্ডের রিপোর্ট এবং ভারতে ব্যাস্কসম্পকীয় পরিসংখাঁন-সারণী 
(১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি কয়েকটি সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ করে। 
আলোচ্য বিভাঁগ রিজ।র্ভ বা।ঙ্কের প্রধান উপদেষ্টার সাধারণ নির্দেশাধীনে 
কাঁজ করে, আণ এ ব্যক্তিকে সাহায্য করেন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও পরি- 
সংখ্যান বিষয়ক উপদেষ্টা। বর্তমানে এই বিভাঁগেন পাঁচটি শাখা আছে) 
প্রত্যেক শাখা একজন করিয়। গবেষণ। নির্দেশকের অধীন। মুদ্রাবিষয়ক 
গবেষণ। শাখা অন্তর্দেশায় অথসংস্থানসংশ্লিষ্ট সমস্তাঁবলীর পধ্যালোচনায় ব্যাপৃত 
থাকে । চলতি ও অন্যান্য মুদ্রা সরবরাহ, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী অর্থের 
বাজার, সঞ্চয়, কবাধান ও জাতীয় খণ সহ বাষ্ট্ীয় অর্থনীতি, বস্তমূল্য এবং 
শিল্পোৎ্পাঁদন অন্তর্দেশীয় অর্থসংস্বানের আওতায় পডে। রিজার্ড ব্যাঙ্ক 
কর্তৃকি বাক্কহার প্রমুখ সাপারণ খণনিযস্্রণযন্ত্রাবলী ব্যবহারের নানা নীতিগত 
দিককে এই শাখায় বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হয়। এই শাখা সাঁধাঁরণ 
অর্থশৈতিক সংবাঁদকার্যেরও দেখাশোনা করে। ব্ঙ্কিং গবেষণা শাখা 
ব্যাক্কিং পরিসংখ্যানের একাধিক সমীক্ষা পরিচালনা করে। এইসকল 
সমীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাঙ্কে ইহার ব্যাঙ্থিং ও খণ সংক্রান্ত নীতি রচনা এবং 
নির্বাচনমূলক খণনিয়ন্ত্রণ চালনার কাজে সহায়তা কর।। তদুপরি, আলোচ্য 
শাখা ব্যাঙ্চিং সমন্তার উপর গবেষণ। চালায় এবং বিদেশে ব্যান্ষিংয়ের ক্ষেত্রে 


অর্থনৈতিক ও পরিসংখ্যানগত গবেষণা ১০৭ 


ধারা ও ঘটনাবলীর, বিশেষতঃ মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনসমূহের ঘনিষ্ঠ 

স্পর্শে থাকে । এই শাখা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিল-অস্পাঁত-পরিবর্তনক্ষমতা- 
সঞ্জাত কার্ধ্যাবলীর জন্যও উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যে সকল 
সমস্ত ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ, ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন বিভাগ এবং শিল্পীয় 
অর্থসংস্থান বিভাগের অধিক্ষেত্রে পড়ে, সেগুলির বৃহত্তর দিকসমূহের 
অন্ুধাঁবনের প্রতি শাখ| বিশেষ মনোযোগ দেয়। আতস্তজ্জাতিক অর্থসংস্থান 
শাখা দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বাঁণিজ্য, মূলধনী লেনদেন, বৈদেশিক মুদ্রা-তহবিল 
এবং দেশের বৈদেশিক দাঁয় ও পরিসম্পত্তিতে পরিবর্তনের তথ্য সহ ভারতের 
বৈদেশিক দেনা-পাওনাপ পরিসংখ্যান চয়ন ও শোঁধনের ভারপ্রাপ্ত । ব্যাঙ্কের 
বিনিময় বিভাগের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির পরিশোধন ঝর? এবং 
সেগুলিকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও অর্থনৈতিক নীতি রচন।ব উপযোগী করিয়া 
পরিবেশন করা, আর আস্তজ্জীতিক মুদ্রাভাপ্তার ও আত্তর্জাতিক ব্যাক্ষের ন্যায় 
আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন মিটানো! এই শাখার প্রধান কার্ধ্য। 
শাখার কর্দেদ আর একটি প্রধান ক্ষেত্র অপরাঁপণ দেশের আথিক পরিস্থিতির, 
বিশেষতঃ বৈদেশিক ব্যালান্সের, পধ্যালে।চনাঁর সহিত সশ্লিষ্ট। আস্তর্জীতিক 
ধারগ্রহণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ সহ আস্তজ্জাতিক অর্থমংস্থান-সমন্যাপুঞ্চের 
ক্রমবর্দমাঁন বৈচিত্র্য ও পরিধির দরুণ পূর্ণ্বে বৈদেশিক ব্যালান্স শাখা নামে 
পরিচিত এই শাখার কর্মক্ষেত্রের অনেকখানি সম্প্রস।রণ ঘটিয়াছে ৷ গ্রামীণ 
অর্থনীতি শাখ। কষি-উত্পাঁদন, বিক্রয় ব্যবস্থা, মূল্যধাঁরা, জমিব মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থ। 
এবং গ্রজান্বত্ব আইন সম্পর্কে নেপখ্য উপকরণ স"গ্রহ ও পরীক্ষা করে। ইহ! 
পল্লীঞখণ এবং অর্থসংগ্থান সম্পক য় সমন্াসমূহেরও পর্যয(লোচন। করে। এই 
শাখা ১৯৫১ খষ্টান্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কতক আরব্ধ সর্বভাঁরতীয় পল্লীঞণ সমীক্ষ।- 
সংক্রাস্ত কার্য্যের সহিত সক্রিয়ভাবে স"শ্রিষ্ট ছিল। ইহার সর্বপ্রধান চলতি 
কাজ হইতেছে পলীখণ সমীক্ষ। কমিটির স্থপারিশসমূহের বাস্তবান্ছসরণেৰ 
অগ্রগতি পর্ধ্যাঁলোচনা ও পরিমাপের জন্য পধ্যবেক্ষণকাঁধ্য পরিচালন কর]। 
পরিসংখ্যান-শাখ! “ব্যাঙ্ক' কর্তৃক প্রকাশনেপ জন্য পরিসংখ্যান তথ্যচয়ন এবং 
ব্যান্কের আভ্যন্তরীণ বাবহার আর আস্তঙ্জাতিক মুন্রীভাগডার প্রমূখ 
আস্তর্জীতিক সংস্থার ব্যবহারের জন্ত উৎপাদন, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর 
গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ পরিসংখ্যানতথ্য সরবরাহের দা্রিত্বপ্রাঞ্ত। এই শাখ। 


রঃ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাস্কের কার্যাবলী 


ক্রমিকভাবে উত্তম ও শিল্পীয় খণপত্রের মূল্য এবং শিশ্পীয় খণপত্রের আয়ের 
সৃচকসংখ্য। প্রকাশ করে। অন্তান্ত শাখ। কর্তৃক আরন্ধ, বিশেষ করিয়! নমুনা- 
গ্রহণ এবং অপরাপর প্রায়োগিক কর্ধসংক্রাস্ত পর্যবেক্ষণের কাজে এই শাখা 
সহযোগিতা করে। কোম্পানীহিসাব বিশ্লেষণ এই শাখার কাজের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দফা । এই শাখা মাঝে মাঝে এড হক পর্যযালোচনাও গ্রস্ত 


করে। 


দশ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ মংগঠন 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পর হইতে, বিশেষতঃ বিগত দশ বৎসরে, এ ব্যাঙ্কের 
কাজকর্শের পরিমাণ এবং পরিধির যে উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে তাহা 
ব্যাঙ্কের বর্তমীন আভ্যন্তরীণ সংগঠনে প্রতিফলিত হয়। ব্যাঙ্ধের ক্রিয়াকলাপের 
ক্রমাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি ইহার সংগঠনেরও যথেষ্ট বৃদ্ধিসাধন করিতে 
হইয়াছে । যুদ্ধের সময় হইতে ব্যাঙ্কের কাঁজকশ্শের কতখানি বিস্তৃতি 
ঘটিয়াছে ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্য। হইতে সে-সম্পর্কে কিছুটা 
ধারণ] লাঁভ করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কের মোট লোকবল ১৯৩৯ খুষ্টাবের 
৩০শে জুন তাঁরিখে ২,৫৭৪ হইতে ১৯৫৮ খুষ্টাব্দের ৩১শে মে তাঁরিখে ৮,৭৮৩ 
হুইয়। দীড়াইয়াছে। উপযুক্ত সমন্বয়সহ কর্শগত বিশেষায়ণ 'ব্যাঙ্কে'র আত্যস্তবীণ 
সংস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য । আগেই বল! হইয়াছে যে, নোট প্রচলন এবং 
সাধারণ ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে "বাঙ্কে'র প্রাথমিক কাধ্যসমূহ ব্যাক্ষিং বিভাঁগ ও 
প্রচলন বিভাগ নামক ছুইটি স্বতন্ত্র বিভাগের মারফত সম্পন্ন হয়। যাঁহাদের 
আমর! রিজার্ত বাঙ্ছের স্থানীয় আপিসশীখা বলিয়া জানি ব্যাঙ্কিং বিভাগ 
এবং প্রচলন বিভাগ হইতেছে তাহাই । ব্যাস্কসমূহের পরিদর্শন ও ততাঁবধান, 
বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঞ্কিং ও খণ স্থবিধার বিস্তারবিষয়ক নীতিরচনা, 
মুদ্রাবিনিময় নিয়ন্ত্রণ, আথিক ও অর্থনংস্থান সম্পক্কীয় বযাপাবে সরকারকে 
উপদদেশপ্র্দান, প্রভৃতি কাঁজ বোদ্বাইয়ে অবস্থিত 'ব্যাঞ্কে'র কেন্দ্রীয় অফিসে ব| 
সদর কার্যালয়ে প্রধানত: সম্পাদিত হয়। বর্তমানে দশটি অফিস বিভাঁগ লইয়। 
কেন্দ্রীয় অফিস গঠিত। ইহারা হইল £ (১) সচিবের অফিস, (২) প্রধান 
হিসাঁবরক্ষকের অফিস, (৩) আইন শাখা, (৪) কষিখণ বিভাগ, (৫) ব্যাঙ্ষিং 
ক্রিয়াকল।প বিভাগ, (৬) পরিদর্শন বিভাগ, (৭)ব্যাস্টিং উন্নয়ন বিভাগ, (৮) শিল্পী 
অর্থসংস্থান বিভাগ, (৯) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ও (১০) গবেষণ। 
ও পরিসংখ্যান বিভাগ । রিজা ব্যাঙ্ক সংগঠনের এই বিপুল বিস্তার 


১১০ ভররতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


( বিশেষভাবে বাাঙ্কের কেন্দ্রীয় আপিসে ) আদি আইন অনুসারে 'ব্যাঙ্ক'-কে 
গত প্রধান বাসনাতন নিতান্ত নিয়ন্ত্রণমূলক কার্ধ্যাবলী ছাড়াও দ্বিতীয় পর্যযায়েব 
বা] উন্নঘনমূলক কার্ধ্যাবলীকে ক্রমশঃ বেশী করিয়া সম্মুখে ঠেলিয়৷ দিতেছে । 


ব্যাক্ষের নানা অফিস* ও শাখা_ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান ক্রিয়াশীল ছুইটি একক ব্যান্কিং এবং প্রচলন 
পিভাগদ্বয়েব গঠনস ক্রান্ত সংস্থ! প্রথমে বণিত হইতে পারে। ইতিপূর্ববেই বল। 
হইয়াছে যে, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, কানপুর, মান্রাজ, নাগপুর এব' 
নয়াদিলীতে ব্যাঙ্কের স্থানীয় অফিস শাখ। আছে। প্রত্যেক অফিস।শাখায় 
ব্যাঙ্কিং বিভাগ এবং প্রচলন বিভাগ আছে। ব্যাঙ্কিং বিভাগ ব্যবস্থাঁপকের 
অধীন, আর প্রচলন বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রর্িকাবিকের অধীনে কাঁজ 
করিলেও গোটা অফিসটা ব্যবস্থাপকের সাধারণ তত্বাবধানে থাকে । বৈদেশিক 
বিনিমধ-নিয়ন্্ণ বিভাগ, ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভ।গ, ও কৃষিধণ বিভাগের 
শাখাসমূহ এবং কলিকাতাস্থিত গবেষশ| শাখাও ব্যাঙ্গিৎ বিভাগেণ সহিত যুক্ত । 
বোন্বইয়ে সদব কার্ধয।লয়ে এই শাখা গুলি কেন্দ্রীয় অফিসের অংশ । অপবাঁপর 
কেন্দ্রে যদিও এইসব অফিস ম্ব স্ব কেন্দ্রীয় অফিস শিভ।গের নিকট হইতে 
নির্দেশ-গ্রহণকারী স্বতন্ত্র অফিসারদেণ তব্বাবধানাঁধীন, তথাপি উহাদের উপব 
প্রশাসনিক কতৃত্ব কবেণ ব্যবস্থাপক । 

লগুনস্থ ভাঁবতীয় হাই কমিশনেব হিসাবরক্ষণ এবং লগ্নে প্রদানাথে ছাপ- 
প্রাপ্ত ভারত সরকারের টাঁক।-ঝণেব ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ১৯৩৬ খুষ্টাব্দের 
এপ্রিল মাসে বিজাঁভ বাণঙ্ক লগ্ডনে একটি অফিস খুলিয়াছে। 


ব্যাঞ্ষিং বিভাগ__ 
সরকার এবং ব্যাস্কসমূহের ব্যাঙ্কীররূপে করণীয় কর্তব্য হইতে উদ্ভৃত 
কম্মাবশী ব্যাক্কিং বিভাগের হস্তে স্তন্ত হইয়াছে । যাহা আগেই বল! হুইয়াছে, 


&. ঝাক্কেব 'অফিল' এবং 'শ।খা' এহ ছুটি ক্থাব মধ্যে একটা গার্থক) আছে। বিজ।ত ব্যাঙ্ক 
আঙংনেব প্রশম তাপিকায [বানদি্ বিভন্ন এল[কাব সদব কায) যে অবস্থি৩ এবং শ্।নণীয় বোর্ড 
খাইযাছে এপ চাবিটি কেন্দ্র, যথা! বোম্বাই, কণিকা তা, ম।দ।জ এবং নযার্দিতী, অকিন বলিয। গণ্য 
হয। আব অন্ত কেন্্রগুলিকে শাখা বনী হয । 
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রিজীন্ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং বিভাগের সাতটি অফিস আছে এবং প্রত্যেক অফিস 
একজন ব্যবস্থাপকের অধীন। তছুপরি লক্ষৌয়েও একটি অফিস খোল। 
হইয়াছে । উহা প্রধানত উত্তরপ্রদেশ সরকাঁর কতৃক প্রচারিত ক্ষতিপূরণ 
খত-সংক্রাস্ত কাঁজের দেখাশোনা করে। ব্যাঞ্চিং বিভাগ আবাঁন চাঁবিটি 
বিভাগে বিভক্ত, যথ।, সরকারী হিসাব বিভাগ, সরকারী খণ অফিস 
( কাঁনপুর ও নাঁগপুর বাদে ) আমানত হিশাঁব বিভাগ এবং খণপত্র বিভাগ 
( কানিপুর ও নাগপুর বাঁদে )। বো্বাই অফিসে রৌপা আমদানীর লাইসেন্স 
প্রদান এবং মরকারের তরফ হইতে মূলাবান ধাতিপিগু বিক্রয়সংক্রাস্ত কাঁজের 
দেখাশোনাও ব্যাঙ্কিং বিভাগে কল] হয় । 


সরকারী হিসাব-_ 

সরকারী হিসাঁব ধিভাঁগ কেন্দ্রীয় সরকার, বাঁজাসরকাঁর এবং বিভিন্ন 
সরকারী বিভাগের বিশেষতঃ ব্লপধিবহনের-_-জমাহিসাৰ রাখে ও চাঁলায়। 
উহধদের হইয়। ইহু। টাঁকাঁকড়ি নেয় ও দেয়, এবং উহাদের বিনিময় ও 
প্রেরণকম্ম সম্পাদন করে। 


সরকারী খণ_ 

কেন্দ্রীয় সরকারের খণ পরিচালনা কর] নিজার্ভ ব্যাঙ্কেপ একটি আইন- 
নির্দিষ্ট কর্তব্য । রাজ্যসরকারগণের সহিত সম্পাদিত চুক্তিবলে 'ব্যাস্' 
তাহাঁদেব খণও পরিচাঁলন| করে। নৃতন কঞ্জের সর্ভাবলী, পরিমাণ, 
প্রবর্তনের তারিধ ও পদ্ধতি প্রভৃতির সম্পর্কে নীতিগত ব্যাঁপ।র এবং বিভিন্ন 
সরকাঁরসমূহের কঞ্জপ্রবর্তনসমন্বয় লইয়া সচিনের অফিস ব্যাঁপৃত থাকে। 
কেন্দ্রীয় সরকাঁর ও রাজ্যপরকাঁরসমূহের সরকারী ঝণ হিসাবের কেন্দ্রীয়করণ 
ও সমন্বয় সাধন এবং নৃতন কচ্জ প্রচারের জন্ত প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণসংক্রাস্ত 
কাজ লইয়। কেন্দ্রীয় খণ শাখ। নাঞাঁচাড়। করে। এই শাখা রিজাঁঢ-ব্যাঙ্ক- 
সচিবের অধীনে কাজ করে । নিপুণ ব্যবস্থাপন।র উদ্দেশ্টে কতিপয় প্রাক্তন 
বি-তালিক।তুক্ত রাজ্যের সরকাঁরগণ কতক প্রচারিত কিছুসংখ্যক কজ্জের 
ক্ষেত্র ব্যতীত সর্বত্র সরকারী খণসংক্রান্ত প্রকৃত কাঁজকম্ম বিকেন্ত্রীভৃত করিয়। 
বাঙ্গীলোর, বো্বাই, কলিকাতা, মাধরাঁজ ও নরাঁদিল্লীর আঞ্চলিক সরকাদী 


১১২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


ধণ অকিসগুলির হস্তে স্াস্ত হইয়াছে । ১৯৫৪ খৃষ্টানদের মাঁ্চ মাসে লক্ষৌয়ে 
একটি সরকারী খণ অফিস খোলা হইয়াছিল। কিন্ত এখন এই অফিস কেবল 
উত্তরপ্রদেশ জমিদারী-বিলোপ ক্ষতিপূরণ-খত পরিচালনা করে। ১৯৫৬ 
খৃষ্টানদের নভেম্বর মাঁসে হায়দ্রারাঁবাঁদেও একটি সরকারী খণ অফিন খোলা 
হুইয়াছিল। উহ। ১৯৫৩ খুষ্টাব্দের এপ্রিলের পূর্বব পর্যন্ত প্রাক্তন হায়দরাবাদ 
মরকাঁর কর্তৃক প্রচারিত কঞ্গের ব্যবস্থাপনা করে এবং হায়দারাঁবাঁদে উতকীর্ণ 
কেন্দ্রীয় ও রাঁজ্যসরকাঁরদের খণের উপর সুদ দেয়। সরকারী খণপব্রবিষয়ক 
নিয়ম ১৯৪৪ সালের সরকারী খণ আইন ও ১৯৪৬ সালের সরকারী খণের 
নিয়মাবলীতে দেওয়া আছে। আর সরকারী কর্জের প্রচার, পরিবর্তন, 
নৃতনীকরণ, সুদ প্রদান প্রভৃতি বিষয়ক কর্শপ্রণালী কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রচারিত সরকাী-খণপত্র-ম্যান্ুয়েলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

সরকারী করঙ্জছের পরিদান গ্রহণ, সাময়িক অর্থপত্র প্রবর্তন, সরকারী 
ঝণপত্রের উপর অদ্ধ-বাঁধিক সদ প্রদান, রাজকোষ, উপরাঁজকোষ প্রভৃতি স্থানে 
নদ প্রদানার্ঘ ঝণপত্রে উৎকীরণ, বিভিন্নশ্রেণীর সরকারী খণপত্রের নৃতনীকরণ, 
রূপান্তর, একীকরণ এব* বিভাজন, খণপত্রসংক্রাস্ত অমীমাঁ"সিত দাবি পরীক্ষা 
এবং হত, অপহৃত কিংবা! ধ্ব"সপ্রাপ্ত সাময়িক অর্থপজের দ্বিতীয়ক প্রবর্তন 
সরকারী খণ অফিসের প্রধান কাধ্যাবলীর অন্তনুক্ত। এই বিভাগ সরকারী 
কঞজ্জসম্পকে নিজের অধীনস্থ রাঁজকোষ গুলির কার্যের তত্বাবধান করে এবং 
রাজকোঁষপমূহে এবং রাজকোষসমূহ হইতে স্থদ প্রদান নিরীক্ষণ করে। 

যে দুই আকারে সরকারী খণ অফিস বর্তমানে সপকারী খণপত্র ছাঁড়ে 
তাহ। হইল সন্তার-গ্রমাণপত্র এব" প্রতিশ্রতিপত্র। যে কোন কঙ্জের 
গ্রতিশ্রুতি-পত্র সম্ভাব-প্রমাণপত্রে পরিবন্তিত হুইতে পারে, কি“বা উহার 
বিপরীত জিনিসটিও ঘটিতে পারে। ধারকগণ কতৃক সম্ভার-প্রমাঁণপত্র 
প্রদর্শন ভিন্নই সরকারী খপ অফিস কর্তক প্রচারিত অধিপত্রবলে এ 
প্রমাণপত্রের উপর সুদ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিশ্র্তিপত্রের বেলায় সুদবরণপত্র 
প্রবর্তনার্থ সরকারী খণ অফিসে পত্রগুলিকে দেখাইতে হয়। 

বিনিদ্িষ্ট সর্ভতীবলী মানিয়া লইতে তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্ক, রাঁজা-সমবায়-ব্যাঙ্ক, 
বীমা! কোম্পানী প্রভৃতি বৃহৎ লগ্গীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী খণ অফিসে 
সাধারণ উপ-খতিয়ান হিসাবেও সরকাঁরী খণপত্র রাখিতে পারে । ধারক 
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প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং “ব্যাঙ্ক উভয়ের স্থবিধার্থে এই বিশেষ স্থযোগের বন্দোবস্ত 
কর। হইয়াছে । ইহা কমবেশী রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমাদেওয়1 খণপত্রের চলতি 
হিসাব রূপেই কাঁজ করে। ইহার ফলে একই সরকারী খণ অফিসে একটি 
সাধারণ উপ-খতিয়ান হিসাব হইতে অন্ুরূপ আর একটি হিসাবে এবং ষে 
কোন ছুইটি অফিসের অনুরূপ হিসাবের মধ্যে খাঁতায় জম|লিখার মারফত 
খণপত্র স্থানাস্তরকরণ সম্ভব হয়। এতদ্বারা প্রেরণকাঁলীন হারাইবাঁর ভয় 
দূরীভূত হয়। সম্ভার-প্রমাঁণপত্রের বেলায় যেমন এখানেও তেমনি সরকারী 
খণ অফিন কর্তৃক প্রবন্তিত অধিপত্রবলে স্থ্দ দেওয়। হয়। এতদ্যতীত রিজার্ড 
ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকারের হইয়া ক্ষুদ্রসঞ্চয়ের অ.শ হিসাবে দশস|ল1 বাঁজকোঁষ 
সঞ্চয় আমানত প্রমাণপত্র এবং পঞ্চদশসাঁল৷ বাষিক বৃত্তি গ্রমাণপত্রও গ্রবস্তিত 
করে। 

১৯৪৮ খৃষ্ট(বের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থ। আঁইনের ২১ন* ধারাবলে প্রচলিত 
এ সংস্থার খতসমূহের ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কাঁধ্যও সণকারী খণ অফিদের হস্তে 
অপিত হইয়াছে । এইসকল খতের প্রবর্তন, বদলী, নৃহশীকরণ, হ্থদ প্রদান 
প্রভৃতি বিষয় লইয়া কাঁজ করিবার প্রণালী ১৯৪৯ থুষ্টাব্বেব শিল্পীয়-অর্থসংস্থান- 
সংস্থা-খতপ্রবর্তন নিয়মাঁবলীর দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। 


আমানত হিসাব-_ 

আমানত হিসাব বিভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ হিসাব, ত।লিকাতুক্ত 
ব্যাঙ্কলমূহের বিধিনিদ্দিষ্ট টাক! এবং তালিকাবহিভ্ত ও সমবায় ব্য।হৃলমূহের 
আমানত রাখে । ইহা নানা অর্থসংস্থান-সংস্থ!, ৫বদেশিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং 
আস্তর্জাঁতিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কয়েকটি লৌকসংস্থার চলতি জম হিসাবও 
রাখে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭১৩) নং ধারান্সারে 'ব্যাঙ্ক* বর্তম।নে 
কয়েকটি বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাগ্ার, ও আস্তজ্জীতিক 
পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নামক দুইটি আত্তজ্জাতিক অথসংস্থান প্রতিষ্ঠানকে 
টাকা-চলতি হিসাঁব স্থবিধ| সরবরাহ করে । 

এই বিভাগ তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্ক, রাঁজ্য সমবায় ব্যাস্ক, ভারতের শিল্পীয় 
অর্থসংস্থান-সংস্থা এবং রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহের জন্য গ্রহণযোগ্য বিল 
পুনর্বাট্রা করে এবং উহাঁদিগকে কর্জ ও দাদন দেয়। অধিকন্ত, ইহা রিজাড 

৮ 


১১৪ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


ব্যাঞ্ষের প্রেরণক্থবিধা-পরিকল্পনাষায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, বাঁজ্যসরকাঁরগণ, 
ব্যাঙ্কসমুহ, দেশজ ব্যাঙ্ক এবং জনসাধারণের পক্ষে ব্যাহ্ষডাফই প্রবর্তন এবং 
ডাঁক ও তারে বদলীর মারফং অর্থপ্রেরণ করে। ব্যাঙ্কের লণ্ডন কার্যালয়ে 
দেয় ্টালিং-ড্রাফ্ট এবং ভাঁক ও তাঁরবাঁহিত বদলী কেবল সরকারী বিভাগ- 
সমূহের ক্ষেত্রেই দেওয়। হয়। এই বিভাগ ্রালিং ক্রয়-বিক্রয় এবং ট্রেজারি 
বিল টেগ্াঁরসংক্রাস্ত কাজের অংশবিশেষ দেখাশোন! করে। 

ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিসসমূহ এবং বোষ্বাইয়ের 
কৃষিখণ বিভাগের সাধারণ নিদেেশাধীনে মাঝে মাঝে আমানত হিসাব 
বিভ।গ যথাক্রমে তালিকাডক্ত ও রাজ্য-সমবায়-ব্যাঙ্ক গুলিকে আথিক সাহায্য 
প্রদান করে। এইসকল শাসনিক কাধ্য ছাড়াও আমানত হিসাব বিভাগ 
বিভিন্ন কেন্দ্রে সমাশোঁধন ঘরগুলির কাঁজের তত্বাবধান করে । প্িজার্ভ ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের 
অপেক্ষারুত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের সমাঁশোধন সদস্যবৃন্দ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের 
স্থানীয় অফিসগুলিতে রক্ষিত টাকায় নিজেদের সমাশোধন পার্থক্য মিট|ইয়] 
ফেলিত। এইসকল কেন্দ্রেব সমাশোঁধন ঘরগডলি ছিল শ্বতশ্ত্র প্রত্ষ্ঠান। 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সদস্যবুন্দের তরফ হইতে এইসকল কেন্দ্রে সমাঁশোধন 
কাধ্যের তত্বাবধান করিত। বিজার্ড ব্যাঙ্ক সংস্থাপনী আইনেন ৪২নং 
ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তাঁলিকাতুক্ত ব্যাঙ্ষসমূহের বিধিনিদ্দিষ্ট হিসাঁবখাঁতা 
খোলার পর স্থির কর] হয় যে, পূর্ববোলিখিত কেন্্রসমূহে সমাশোধনঘরের 
সদস্তবুন্দ নিজেদের সমাশোধনপার্থক্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তাহাদের হিসাবের 
উপর চেক কাটিয়া মিটাইতে চেষ্ট। করিবে । যদিও আইনের ৫৮ (২) (পি) 
নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমাঁশোধন ঘবগুলির নিয়ন্ত্রণার্থ নিয়মরচন।র 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তথাপি উহ। আজ পর্যন্ত এরূপ কোন নিয়মরচনাঁর আবশ্যকতা! 
অনুভব করে নাই। তাহার ফলে সমাশোধন ঘরগুলিও নিজেদের পূর্ব স্বাঁতন্্রা 
ভোগ করিয় যাইতেছে । অবশ্ঠ যেখানে যেখানে উহার আপিস বা শাখা 
আছে, সেইসকল কেন্দ্রের অধিকাংশ গুলিতে 'ব্যাঞ্চ' সমাশখোঁধন কাধ্যচালনার 
তত্বাবধান করিতে রাজী হইয়াছে । বর্তমানে উহ বাঙ্গালোর, বোস্বাই, 
কলিকাতা, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর এবং নয়াঁদিল্লীতে অবস্থিত সমাশোৌধন 
ঘরগুলির পরিচালনকর্তা | 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ১১৫ 


খগপজ-- 


খণপত্র বিভাঁগ প্রধানত: স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পদ্াধিকাঁরে পদস্থ সরকারী 
কর্শচারিগণ কর্তৃক রিজার্ত ব্যাঙ্কে জমাদেওয়! খণপত্রের ক্রয়, বিক্রয় ও 
নিরাপদ জিম্মীর ব্যাঁপাঁরে ব্যাঁপুত থাকে । পাদস্থ রাজভূত্যগণের নিকট হইতে 
ন্যাস-নিধি, আদালতের পরিচালনাধীন নাবালকের সম্পত্তি ও ঠিকাদারগণের 
আমানতস-ন্রানস্ত খণপন্র এবং স্থানীয় কতৃপক্ষের নিকট হইতে প্রভিডেগ্ড 
ফাণ্ড ও সাহাঁয্য-ন্যাসের মত অন্যান্ত বিনিয়োগসংক্রান্ত খণপত্র লওয়। হয়। 
ব্যাঙ্কের অন্থমোদিত তালিকায় অন্ততুক্তি দালালদের মাধামে খণপত্রের ক্রয়- 
বিক্রয় সাধিত হয়। আলোচ্য বিভীগ নিরাপদ জিম্মার জন্য “ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
প্রচলন ও ব্যাঞ্কিং বিভাগছয়ের তরফ হইতে ধৃত খণপত্র, বীমা! কোম্পানী এবং 
ভারতে কাধ্যরত বিদেশী ব্যাঙ্কিং কোম্পানীসমূহ কতৃক বিধিনিদ্িষ্ট আমানত 
হিসাবে ন্তন্ত খণপত্র, ব্যাঙ্কলমৃহ কতক মগ্্ুবীকৃত কঙ্জের ও রিজাত ব্যাঙ্কের 
গ্যাগাঁটি-পধিকল্পনাধীনে প্রদত্ত গ্যারা্টির আচ্ছাদক হিসাবে জমাদেওয়। 
খণপত্র এবং অর্থসংস্থাসমূহ কতৃক কচ্তের আচ্ছাঁদক হিসাবে জমাদেওয়। 
খণপত্র গ্রহণ করে। সময়মত এইসকল খণপত্রের স্থুদু আদায় করিয়া 
ধারকগণের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্যতীত, ইহা ট্রেজারী বিলের 
পুনবাট্রা] করে এবং যেসকল নিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেণ রিজার্ড ব্যাঙ্কে হিসাব 
আছে উহাদের হইয়| খণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে। 


প্রচলন বিভাগ-_ 

আগেই বল! হইয়াঁছে যে, নোট প্রচলনস'ক্রাস্ত কাজের (যেমন, নাসিকে 
ভারত সিকিউরিটি প্রেস হইতে নোট আনিয়া সেগুলিকে বার্জকোষ, উপ- 
রাজকোঁষ ও মুদ্রাধার রক্ষাকারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্সীগুলিতে চালান 
দেওয়া, শেষোক্ত স্থানসমূহ হইতে পরীক্ষা-অন্তে ঠিক সময়ে নষ্ট করিয়া ফেলার 
জন্য পুরাতন অকেজো! নোটগুলিকে সবাইয়া ফেলা! ইত্যাদি) নিপুণ 
ব্যবস্থাপনার জন্ত ভারতের যুক্তরাষ্ট্রকে ৭টি প্রচলনচক্রে বিভক্ত কণা! হইয়াছে। 
প্রচলন বিভ।গের প্রত্যেক শাখা “সাধারণ বিভাঁগ* এবং “নগদ প্রচলন বিভাগ, 
নামক দুইটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত । সাধ|রণ বিভাগ ভারত সিকিউরিটি 
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প্রেস হইতে নোট যোগাঁনোঁর বন্দোবস্ত করা, বিভিন্ন মুদ্রাধারে সেগুলিকে 
পাঠাইয়! দেওয়।, গ্রচলন বিভাগের পরিসম্পত্তি ও প্রচলন হিসাঁব রাখা প্রভৃতি 
সম্পাক্রিয়।য় ব্যাপৃত হয়। নগদ বিভাগ নগদ কারবার এবং “ব্যাঙ্ক ও 
মুদ্রাধারগুলির মধ্যে অর্থপ্রেরণের কাঁজ দেখে । নগদ বিভাগ একজন 
কোঁষাধ্যক্ষের অধীনে কাঁজ করে। একই অট্রালিকায় প্রচলন এবং ব্যাঙ্গিং 
বিভাগ অবস্থিত এমন অফিসগুলির অধিকাঁংশে উভয় বিভাগের জন্য একজন 
সাধ।রণ কোষাধ্যক্ষ থাঁকেন। প্রচলন কাধ্য ছাঁড়াও নগদ বিভাগ বিভিন্ন 
সরকার ও ব্যাঙ্ক কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর আনীত চেক ভাঙ্গায় এবং 
তাহাদের নিকট হইতে টাকাও জম। নেয়। 

সাধারণ বিভাগ কয়েকটি শাখাঁয় বিভক্ত । যেমন, “রেজেস্্বীকরণ শাখা, 
উচ্চমূল্যাঙ্কিত নোট গুলির প্রচলনের নিবন্ধপত্র রাখে এবং এইসকল নিবন্ধপত্রে 
নাকচ লিপিবদ্ধ করে। “বাতিল নোট প্রতিপাদন শাখা” টাকা দিয়া বাঁতিল- 
কর! নোটগুলিকে লইয়া আসে,* ইহাঁদের পরিমাণ ও গুণ পরীক্ষা! করায়, 
প্রতিপাঁদনের অধিপত্র প্রচার করে। দাবি শাখা" রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নৌটফেরত- 
নিয়মাবলী অনুযায়ী হারানো, অপহৃত, ছেঁড়া, পরিবত্তিত এবং অন্যান্ত নোটের 
মুল্য-প্রদাীনের জন্য প্রেরিত দরখাস্ত আর জাল ও দাঁবিদারহীন নোটসংক্রাস্ত 
ব্যাপার দেখে । “সম্পদ শাখ।” মুদ্রাধারব্যবস্তার মাধ্যমে বিভিন্ন কেনে 
চলতি-মুদ্রা সরবরাহের এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত চলতিমুদ্রা 
অপসারণের বন্দোবস্ত করে। ইহা ক্ষুত্র মুদ্রাভাগরসমূৃহের হিসাবও 
বাখে। 


কেন্দ্রীয় অফিসের বিভাগসমূহ-_ 


এক্ষণে আমর] বোন্বাইয়ের কেন্দ্রীয় অফিসের সংগঠনের প্রাতি মনোনিবেশ 
করিতে পাঁরি। আগেই বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় অফিসের ১০টি অফিস / 
বিভাগ রহিয়াছে । নিম্নে এই সকল এককের প্রত্যেকটির হন্তে স্থাস্ত কম্ম 
সংক্ষেপে বণিত হইল । 

* নগদ বিভাগের নাকচ করা নোট পুরাতন কিংবা ময়লা এবং তাই আরও প্রচলনের 
গযোগ) বিবেচিত হওয়ায় 


রিজার্ত ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ১১৭ 


সচিবের অফিস 


সচিবের অফিস মোটামুটিভাবে 'ব্যাঙ্কের নীতিবিজড়িত নানা বিষয়ে 
বাপুত। বিশেষ করিয়া, ইহ] 'ব্যাঙ্কে'ব খোলাবাজারনীতিসংক্রাস্ত কাঁজ, 
কেন্দ্রীয় সরকার ও রাঁজ্যসরকারগণের কঙ্জ ও ট্রেজারী বিল প্রবর্তন বিষয়ক 
সাধারণ ব্যাপার, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যনপকারগণকে অর্থোপায় দাঁদন 
মধুর, সরকারগণের উদ্ব তত অর্থ-বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয় এনং আস্তঙ্জীতিক 
মুদ্রভাগার আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সহিত “ব্যাঙ্কের লেনদেনে মনোনিবেশ 
করে। ইহা! স্থানীয় স্বায়ত্বশীসনমূলক প্রতিষ্ঠান, পৌর প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকেও 
জনসাধারণের নিকট হইতে কল্জ তোলার ব্যাপারে উপদেশ দেন। ইহার 
অন্তান্ত কর্তব্য কেন্দ্রীয় বো ও উহার কমিটির সভার মহিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরগত 
কাধ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের সহিত তাহাদের বিত্ত ও 
কর্জগ্রহণের সহিত সংশ্লিষ্ট নীতির ব্যাপায়ে আদানপ্রদাীনের সহিত জড়িত। 
কেন্দ্রীয় খণ শাখ। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাঁজ্যসরকাঁরগণের কঙ্জ চালু করে, 
সরকারী খণ পরিচাঁলন। করে এব* ্ব্যাস্কে'র সরকারী খণ অফিসগুলির 
কাজকম্মের মামগ্রিক তত্বাবধাঁন করে । ইছাও সচিবের অধীন। 


মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিস-_ 

এই অফিপগুলির প্রধান কাধ্য এব: কর্তব্য প্রচলন ও ব্যাঙ্কি বিভাগদ্ধয়ে 
“ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র নিভূ্লভাবে রাঁথ। এবং দেখাশোনা করা । ইহ। রিজাঁও 
ব্যাঙ্কের মুখ্য প্রশাসনিক কার্ধা।লয়ও বটে । “ব্যাঙ্কের বিভিন্ন অফিস ও বিভাগের 
অর্থব্যয় ইহাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কশ্মচারীসংগ্রহ ৪ কম্মচারী কল্যাণ- 
সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য ও এই অফিসের দায়িত্ব রহিয়াছে । মাঝে মাঝে 
“ব্যাঙ্কের সকল অফিস এবং বিভ।গকে এইসকল বিনয়ে নির্দেশ দেওয়। হর। 

কেন্দ্রীয় হিপাঁব শাখ। মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিসের কিছুসংখ্যক গাণনিক 
কাধ্য করিয়| দেয়। এই শাখা কলিকাতায় ব্যাঙ্কের ব্যাঞ্চিং বিভাগের 
কঠলগ্ন। কেন্দ্রীয় হিসাব শাখা কেন্দ্রীয় সরক।র, সকল রাজ্যসরকার ও 
রেলপথসমূহের প্রধান হিসাব রাখে, সরকারগণকে অর্থোপাঁয় দাদন মঞ্চুর, 
সেগুলি আদাঁয়কাধ্য ও উদ্বৃত্ত টাকার বিনিরোগ কাধ্যের দেখাশেনি। করে, 


১১৮ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


এবং ব্যান্কে'র প্রেরণাস্থবিধাপরিকল্পনা পরিচালনার উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োগ করে। 


পরিদর্শন বিভাগ-__ 


রিজার্ত ব্যাঙ্কের পরিদর্শকের অধীনে কম্মরত পরিদর্শন বিভাগ নিদিষ্ট 
সময় অস্তে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন অফিল ও বিভাগের আভ্যন্তরীণ পরিদর্শনকাধ্য 
চালায় এবং এইসব অফিসে সাধারণ কা্্যচাঁলনা সম্পকে মুখ্য হিসাঁবরক্ষকের 
আপিসে রিপোর্ট দাখিল করে। পরিদর্শন বিভাগ ছাড়াও একটি কেক্ত্রীয় 
নিরীক্ষা শাখ। আছে। ব্যাঙ্কের হিসাঁবপত্রের পুঙ্খান্গপুঙ্খরূপ নিরীক্ষার কাঁজ 
ইহার হস্তে সমপিত হইয়াছে । এইসব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য যাহাতে অফিসপগুলি 
মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক প্রদত্ত সঠিক প্রশাসনিক প্রণালীসমূহ 
অনুসরণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা । 


আইন বিভাগ-_ 


সাম্রতিককালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্বেণ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় ১৯৫১ খৃষ্টার্দে 
একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিয়ন্ত্রণীধীনে একটি আইন বিভাগ খোলা 
দরকাঁর হইয়। পড়ে । ব্যাঙ্কের বিভিন্ন বিভাগকে আইনের সমস্যা প্রধানত: 
ভারতের রিজাভ ব্যাঙ্ক আইন, ব্যাঙ্কিং কোম্পানীসমূহের আইন, বৈদেশিক 
ুদ্রানিয়ন্ত্রণ আইন, সরকারী খণ আইন, ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইন এবং 
ব্যাঙ্কসংক্রান্ত অন্যান্য যে কোন বিধিব ব্যাখ্য। ও প্রয়োগ বিষয়ক সমন্ডা_ 
বিজড়িত প্রশ্নের উপর উপদেশ প্রদান করা আইন বিভাগের প্রধান কাষ্য। 
“ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট, এমন যেসকল বিষয় আছে, সেগুলির সম্পর্কে আইনগ্রণয়ন ও 
বৈধ সংশোধনের খসড়া তৈয়ারী কর এবং উপরোক্ত বিভিন্ন আইনবলে রচিত 
ধারা, নিয়ম, বৈধ বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি অধস্তন আইনের খসড়া তৈয়ারী করাঁর 
কাজও আইন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে । 


বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ__ 


কেন্দ্রীয় সরকার কত্তক ভারতরক্ষ1 নিয়মীবলীবলে বৈদেশিক মুদ্রা, মূল্যবাঁন 
ধাতুপিড এবং খণপত্ধে বৈদেশিক লেনদেনসংক্রাস্ত যেসব কাঁজ রিজার্ ব্যাঙ্কের 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ সংগঠন ১১৯ 


হস্তে প্রত্যভিযোজিত হুইয়াছিল উহাদের দেখাশোনা করিবার জন্ত দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিবাঁর পর ১৯৩৭ খুষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ 
গঠিত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টানদের বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনদার] প্রাসঙ্গিক 
বিধানসমূহ পরে বৈধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আঁইনবলে রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের হস্তে প্রদত্ত ক্ষমতীপুঞ্ত এবং ভারতে বৈদেশিক মুত্র! নিয়ন্ত্রণের সাধারণ 
প্রশাসন ৮ম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর ইহাঁর 
নিয়ামক । তাহাকে সাহাধা করেন একজন উপ-নিয়ামক, যিনি বোহ্বাইয়ে 
অবস্থিত এই বিভাঁগের কেন্দ্রীয় অফিসের ভারপ্রাপ্ত কম্মচারী। বোশ্বাই, 
কলিকাতা, কানপুর, মাদ্রাজ এবং নয়ািপ্ীতে এই বিভাঁগের শাখা আছে। 


ব্যাঞ্ছিং উন্নয়ন বিভাগ-_ 

১৯৫০ খুষ্টান্দে এই বিভাগ সৃষ্টি হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্ঠ আধ।-সহর 
এলাকাঁসমূহে ব্যাঙ্ষিংস্বিধাৰ সম্প্রসাঁণণ এবং গ্রীমীণ অর্থসংস্থান সমশ্তার প্রতি 
একনিষ্ঠ মনোযোগ দেওয়া । পণী-ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির (১৯৫০) 
স্থপারিশক্রমে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিটি গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয়সংগ্রহ এবং 
খণস্থবিধ। প্রসাঁরণার্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্শাক্ষেত্র 
বৃহত্তর করিবাঁর জন্য কয়েকটি গ্রস্তাব করিয়।ছিলেন। আলোচ্য বিভাগ 
ভাঁবতের রাদ্বীয় ব্যাঙ্ক এবং হাঁধ্দারাবাদের রাগ্নর ব্যাঙ্কের সহিত নিকট ও 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে, এবং ভারতেন রাদ্ত্রীয় ব্যাঙ্ক আইন (১৯৫৫) ও 
হায়দারাবাদের রাগ্্রীয় ব্যাঙ্ক আইনের (১৯৫৬ ) প্রশাদন হহতে উদ্ধৃত যেসকল 
ব্যাপারে ভারত সবকার কিংব। রিজার্ভ ব্যান্ক জডাইয়। আছে সেগুলির 
দেখাশোন। করে । এই বিভাগ হ্বাসপ্রাপ্ত দরে প্রেরণস্থবিধারদীন, নোট ও 
ধাতব মুদ্রাবিনিময়ের উতৎকৃষ্টতর স্থযোঁগের বন্দোবস্ত, রাঁজকোধ ও 
উপরাজকো গুলির সক্নার, এবং বিশেষভাবে আধা-সহর ও পল্লী এলাকায় 
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিস্তার করিনার পথে বাধ। অপসারণ প্রভৃতি সমস্তার প্রতি 
নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ করে। ইহ। প্রাক্তন “বি'-শরেণীতুক্ত রাজ্যসমূহ এবং 
দেশের অপর অংশেন মধ্যে ব্যাক্কিং ও রাঁজকোষ ব্যবস্থার যোগাযোগ সাধন, 
আঁর ভারতের রাষ্ঈয় ব্যাঙ্ক আইনের ৩৫নং ধারার বিধানা্ষায়ী প্রধান রাষ্ট্র 
সংযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ভাবী সংস্থা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কক এচ্ছিক ভিত্তিতে 


১২০ ভাঁরতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাঁবলী 


অপ্রধান রাষ্র-সংযুক্ত ব্যাঙ্কগুলির কার্ধ্যভারগ্রহণসংক্রাস্ত যাবতীয় অনিষ্পন্ন 
বিষয় লইয়! ব্যাপৃত থাকে । এই বিভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় 
আন্দেলনের মধো সংযোগ রক্ষা করে। এই বিভাগের মুখ্য অফিসার 
সরকারের ক্ষুদ্র সঞ্চয় পরিকল্পনা সমূহের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও 
উহাদের সম্পর্কে পিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ক্ষুদ্র সঞ্চয় 
বোর্ডের সাস্তরূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব করেন। রিজার্ভ ব্যান্কে 
গুদাঁমব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক ব্যাক্ষমমূহের কর্মচারিবৃন্দের জন্য প্রায়োগিক 
ব্যাক্িংয়ে শিক্ষাগ্রহণের বন্দোবস্ত সম্পর্কে বাঁণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের ভূমিকা- 
বিষয়ক কাজকর্মের সমন্বয়সাধনও ইহার কাঁধ্যবলীর অস্ততূক্তি। এই বিভাঁগের 
কাঁজ তিনটি বিভাঁগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা, ব্যাঙ্কিং সম্প্রসারণ বিভাগ, 
প্রশাসনিক ও সাধারণ বিভাগ, এবং পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণ বিভাগ । 


শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ-__ 


শিল্পীয় অর্থসংস্থান এবং মধ্য ও ক্ষুত্রকৃতি শিল্পসমূহের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা 
€ ৭ম অধ্যায়ে উল্লিখিত ) আর রাজ্য অর্থসংস্কান-স'স্থাসমূহের পরিদর্শন ও 
তত্বাবধ।ন ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন বিভাগের কন্মভূমির অংশভূক্ত ছিল। কিন্তু সেই 
বিভাগের কাজ বহুলপরিমাঁণে বঞ্ধিত হওয়ায় ১৯৫৭ খষ্টাবন্দের সেপ্টেম্বর মাঁসে 
শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ নামক একটি নৃতন বিভাগ খোল! হয়। রাজ্য 
অথসংস্থানসংস্থাসমূহের ক্রিয়াকলাপ সহ শিল্পীয় অথসংস্থান-সম্পকাঁয় যাবতীয় 
বিষয় এই বিভাগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে । আলোচ্য বিভাগ নির্বাচিত 
তালিকাভুক্ত ব্যা্কসমূহের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কসমূহের এবং ব্যাঙ্কসমূহকে অর্থসাহাধ্য প্রদানার্থ প্রতিষ্ঠিত শিল্পের পুনরর্থ- 
সংস্থানস-স্থার কাঁজকশ্মেরও দেখাশোনা করিতেছে। 


কবিখণ বিভাগ-_ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৫৪নং ধারার বিধানাহ্থযায়ী ১৯৩৫ খুষ্টাবের 
এপ্রিল মাসে কৃষিঝণ বিভাঁগ খোলা হয়। স্মরণ কর যাইতে পারে যে, 
কৃষিখণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপের সহিত রাজ্যসমবায় বাণঙ্ক 
ও কুধিখণসরবরাহে ব্যাপৃত অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের সমগ্বয়- 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ নংগঠন ১২১ 


সাধনসংক্রান্ত সমস্ত/বলীর পর্যালোচনার্থ বিশেষজ্ঞল রাখাই ছিল ইহার 
বিধিনিদ্দিষ্ট কর্তব্য। গ্রামীণ অথসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপের 
ক্রমাগত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রষিখণ বিভাগের কর্তব্যসংখ্যাও বাঁড়িয়] গিয়াছে। 
একথা বিশদভাবে ৬ অধ্যায়েই লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । ১৯৫৬ খুষ্টাবের 
কৃষিপণ্য ( উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ ) সংস্থা আইন পাশ হওয়ার পণ এই বিভাগ 
কেন্দ্রীয় সরকাঁর এবং রাঁজ্যনরক।রগণের সহিত কুষিপণ্যের শোধন ও বিক্রয় 
সহজতর করণার্থ দেশব্যাপী একটি গুদামব্যবস্থা গড়িয়া! তোলার ব্যাপারে 
সহযে|গিতা করিতেছে । বর্তম।নে এই বিভাগের কাঁজ চারিটি শাখার হস্তে 
ন্যস্ত হইয়াছে, যথা, (১) অর্থসংস্থান ও পরিদর্শন, (২) পরিকল্পন। ও 
পুনর্গঠন, (৩) সমবায় শিক্ষণ ও প্রকাঁশন1, এবং (৪) হস্তচাঁলিত তাঁতের 
অর্থসংস্থান। প্রত্যেকটি শাখা একজন করিয়। উপ-মুখ্যা্িকাঁরিকের অধীন। 
বোস্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং নয়াদিলীতে আঞ্চলিক অফিসও খোল 
হইয়াছে। 


ব্যান্কিং ক্রিয়াকলাপ বিভাগ-_ 

এই বিভাগের প্রধাঁন কাঁজ ভারতীয় ব্যাঞ্কব্যবস্থার তবীবন্ধান কব।। ১৯৪৯ 
সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন এবং ভারতীয় রিজান ব্যাঙ্ক আইন (১৯৩৪) 
বলে ব্যাঙ্কলমূহের তদারক ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত। রিজা ব্যাস্কের হত্তে ন্যস্ত 
হইয়াছে। আলোচ্য বিভাগেণ মারফং বব্যাঙ্ক” বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের 
কার্ধ্যকলাঁপেন উপর কড়া নজর রাখে। ব্যাঙ্কবাবসায় স্থুরু করিবার 
কিংবা চালাইয়! যাইবার কিংবা নৃতন অফিস খোলার জন্য ব্যা্কসমূহের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত দরখান্ত পরীক্ষা করা, ভাবত সবকার কন্ঠুক প্রেরিত নৃতন 
মূলধন প্রবর্তনার্থ ব্যাঙ্কমূহের দরখান্ত বিবেচনা কণা৷ এবং নির্দিষ্ট সময় অস্তর 
ব্যাঙ্কগুলিকে পরিদর্শন করা এই বিভাগের কর্তবোর অন্তত ক্ত। এই বিভাগ 
ব্যাঙ্গুলির নিকট হুইতে কঙ্জের দবথান্তও গ্রহণ করে এনং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও 
সরকারকে ব্যান্ধিং ও অর্থসংস্থানবিষয়ক ব্যাপারে উপদেশ দেয়। কলিকাতা, 
কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর, নয়|দিী এবং ত্রিবান্বমে এই বিভাগের কাঁধ্যালয় 
বা অফিদ আছে । 


১২২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


গরবেবণ। ও পরিসংখ্যান বিভাগ 

আঁগেই বল] হইয়াছে যে, এই বিভাগের প্রধান কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 
নিজ্ব শীতিরচনায় এবং অর্থ নৈতিক ও অর্থসংস্থানসংক্রীস্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় 
সরকার ও রাজ্যসরকাঁবদের উপদেষ্টারপে কাজ করিতে সহাঁয়ত। করা । 
এতদুদ্দেশ্টে এই বিভাগ দেশেব ও বিদেশের চলতি আধিক ও অর্থমংস্থান- 
সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকে । বিভাগটি পাঁচটি শাখায় বিভক্ত 
হইয়াছে : যথা, মুদ্রাবিষয়ক গবেষণা শাখা, আত্তঙ্জাতিক অর্থসংস্থান শাখা, 
ব্যাস্কিং গবেষণা শাখা, গ্রামীণ অর্থনীতি শাখা, এবং পরিসংখ্যান শাখা । 


এগার 
সাপ্তাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুস্তকাদি 


ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে, সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে এবং দেশের বৈদেশিক 
মুদ্রার বিনিময়হার-নিয়নতরক হিসাবে রিজাভ ব্যাচের যাবতীয় ভূমিকা পরিশ্ুট 
হইয়া আছে ইহার সাধ্চাহিক হিসাঁবনিকাঁশের বিবরণীতে ও বাৎসরিক 
স্থিতিপত্রে। আইনের ৫৩নং ধারা অন্রপাৰে প্রতি শুক্রবারের শেষে ব্যাঙ্কের 
প্রচলন ও ব্যাঙ্কিং বিভাগদ্ধয়ের একটি সাধচাহিক বিবরণী নির্দিষ্ট আকারে গ্রন্থত 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদের 
কমিটির সাপ্তাহিক সভা পরবর্তী বুধবারে হইয়া যাইলে এই সাপ্তাহিক বিবরণী 
প্রকাশ করা হয়। সাঁপ্ধাহিক বিবরণীর ধরণেই “ব্যাঙ্কের বাৎমরিক স্থিতিপত্র 
প্রকাশ করা হয়, কেবলমাত্র লাভলোকমানের একটি বিবরণী যৌগ করিয়৷ দেওয়া 
হয়। ব্যাঙ্কের হিসাঁবনিকাশের বংসর ১ল! জুলাই থেকে ৩*শে জুন পর্যযস্ত। 

'ব্যাঙ্কে'র সাপ্ধাহিক বিবরণীর সহিত তপশীলী ব্যাঙ্ক গুলির সামগ্রিক আথিক 
অবস্থার গ্রকাঁশিত বিবরণী হইতে মুদ্রা! সরবরাহ, ব্যাঙ্ক কতক খণদান, সরকারের 
আয়ব্যয়ের এবং বহির্বাণিজ্যের লেনদেনেব হিসাবনিকাঁশে পরিস্ফুট দেশের আর্থিক 
গতি সম্বন্ধে ধারণ। কর! সম্ভব হয়। ১৪০-১৪১ পৃষ্ঠায় এই বিবরণী হতে তিনটি 
বিভিন্ন তারিখের পরিসংখ্যান দেওয়! হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক 
বিবরণীর বিভিন্ন অংশ প্রথমে বুঝাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে । রিজাঁত ব্যাঙ্ের 
সাপ্তাহিক বিবরণীর পর ভিন্ন ভিন্ন তারিখে পরিসংখ্যানের বৈষম্য বুঝান 
হইয়াছে। সেইরূপ তপশীলী ব্যাঙ্কের সাঁপাহিক বিবরণীর বিভিন্ন অংশ বুঝাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্গের দাগুহিক বিবরণী_ 

প্রচলন বিভাগ__দায় 

নোট প্রচলন বা ইস্থ বিভাগ প্রথমে লওয়া যাউক। এই বিভাগের দেন! 
(১) বাঞ্ধিং বিভাগে গচ্ছিত নোটসমূহ এবং (২) প্রচলিত নোটসমূহ। 


১২৪ ভাঁরতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


এই দুইটি মিলাইয়। পাওয়া যাঁয় 'ব্যাঙ্ক' মোট কত নোট ছাঁড়িয়াছে। এই মোট 
নোঁটসংখ্যা যাহা ছাড়া হইয়াছে তাহা প্রচলন বিভাগের দায়িত্ব । ব্যাঙ্কিং 
বিভাগে যে নোট গচ্ছিত আছে তাহা ব্যাঙ্কের নগদ মুদ্রা এবং এই বিভাগের 
চল্তি প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত নোট মানে সেইসব 
নোট যাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাহিরে জনসাধারণ, আভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারীর 
হস্তে আছে এবং ভারতের বাহিরে পাঁরস্ত উপসাগর অঞ্চলে কোন কোন 
শেখ বাষ্ট্রে প্রচলিত আইন চালু ভারতীয় টাঁক]। 


প্রচলন বিভাঁগ--পরিসম্পত্তি 


্ব্ণমুদ্রা ও পিও, বৈদেশিক খণপত্র, ধাতব টাঁকা এবং টাঁকা-খণপত্ 
প্রচলন বিভাগের পৰিসম্পত্তি। “ব্যাঙ্ক' কর্তৃক ক্রয়যোগ্য ভারতে দেয় বিনিময়- 
পত্র এবং প্রতিশ্রাতিপত্রও এই পরিসম্পত্তির অংশ হইতে পারে । চলতি আইন 
অন্যায়ী মজুত স্বর্ণ ও বৈদেশিক খণপত্রের ন্যুনতম মূল্য ২০০ কোটি টাকা 
হইতে হইবে; তন্মধ্যে ১১৫ কোটি টাকা হইবে স্বর্ণের মূল্য। স্বর্ণপি্ড ও 
সভরেণ প্রভৃতি 'ব্যাঙ্কে'র যাবতীয় মজুত ্বর্ণ 'ব্যাঙ্কে'র নামে প্রচলন বিভাগের 
আঁপিসমমূহে এবং ভারত সরকারের টণাকশীলগুলিতে থাকে । আস্তঙ্জীতিক 
মুদ্রাভাগারের সদন্ত বাহিরের ষেকোঁন দেশের মুদ্রায় দেয় খণপত্রই বৈদেশিক 
খণপত্র। (১) প্রচলন বিভাগের নামে সেই দেশের মুখ্য মুদ্রাকর্তৃপক্ষব্যাঙ্কে 
কিংবা সেই দেশে নিগমবদ্ধ যে-কোন ব্যাঙ্কে জমাঁকরা অর্থ, (২) দুই বা 
ততোধিক উত্তম স্বাক্ষর বহনকারী, সেই দেশের যে কোন স্থানের উপরে 
আনীত ও সেইস্থানে দেয়, অনধিক নব্বই দিনের পরিপকুতাঁকালবিশিশষ্ট 
বিনিময়পত্র এবং (৩) পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিপক্কতার মেয়াদযুক্ত সেই 
দেশের সরকারী খণপত্র লইয়া বৈদেশিক খণপত্র ভাগার গঠিত। উপরোক্ত 
খণপত্রগুলিতে অর্থলগ্নী করিবার অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থাঁকিলেও প্রচলন 
বিভাগে ধৃত বৈদেশিক খণপত্র ভাগ্ডারে এতাবৎকাঁল কেবল ইংরেজ সরকারের 
স্বল্পমেয়াদী খ্ণপত্রই বাখা হইয়াছে । 

প্রচলন বিভাগে মজুতকর! ধাতব টাঁকায় রহিয়াছে 'ব্যাঙ্কে'র আপিসগুলির 
এবং রাঁজকোষ এজেন্সিগুলিসহ এজেন্সিগুলির মুদ্রাধারে রক্ষিত সমুদয় টাকা। 
১৯৪০ খুষ্টাব্বের জুলাই মান হইতে ১৯৪০ খুষ্টাবের মুদ্রা অডিন্তান্স (১৯৪০ এর 
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মি বিববনী, স্থিতিপন্ধ এবং প্রি পুম্ক&ী. ১২৬ 


৪নং ) বলে ভারতসরকার কর্তৃক প্রচারিত একটাঁক। মূল্যের নোটগুলি ধাতব 
টাঁকাঁর অন্ততূক্ত। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিধির ৩৬নং ধাঁরাচৃষায়ী প্রচলন- 
বিভাগে ধৃত ধাতিব টাঁকাঁর পরিমাণ ৫০ কোটি টাঁকা কিংব! সমগ্র পরিসম্পত্তির 
এক-যষ্ঠাংশের মধ্যে যাহ] বৃহত্তর তাহার সমান রাখার চেষ্টা করা হয়| উদ্ৃত্ত 
কিংবা ঘাটতি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংশোধিত হয় : (ব্যাঙ্ক নোট, স্বর্ণ কিংবা 
খণপত্ররূপে ) আইনবিহিত মূল্য প্রদানের বিপক্ষে উদ্ধত্ত হইলে তাহ। কেন্্রীয় 
সরকারকে অর্পণ করা হয়, আর ঘাটতি হইলে তাহা এ সরকারের নিকট 
হইতে লওয়] হয় । ৫ কোটি টাকার বেশী চালান দিতে হইলে সংহিষ্ট পঙ্গের 
সম্মতি লইতে হইবে | রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ধৃত বাড়তি ধাতব মুদ্রা আথিক বৎসরের 
শেষে দিয় দিতে হয়, ঘাটতি যেকোন বিবরণী সপ্তাহের শেষে পূরণ কর! যাইতে 
পাঁরে। কেন্দ্রীয় সরকার “ব্যাঙ্কের মারফতে ছাঁড1 ধাতব টাকা প্রবর্তিত কবে 
না কিংবা অন্য কোন উপায়ে প্রচলনে অন্তপ্রবিষ্ট করায় না, “ব্যাঙ্ক”ও প্রচালন 
কিংবা সরকারকে সমর্পণ ভিন্ন অন্ত কোন উদ্দেশ্টে টাকা ছাড়ে না। প্রচলন 
হইতে ধাঁতিব টাকার প্রত্যাবর্তন এবং এই ধারার ক্রিয়াশীলতার ফলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগে ধৃত ধাতব টাকার পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়ছে। 
১৯৫৮ খৃষ্টাব্ধেব ৪ঠ1 এপ্রিল তারিখে উহার অঙ্ক ছিল ১২৭৬ কোটি টাঁক।। 

ট্রেজারী বিল এবং সরকারী খণসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সবকার প্রচারিত যেকোন 
মেয়াদবিশিষ্ট অন্যান্য ঝণপত্র টাকা-খণপত্রের অন্তর্গত | 


ব্যান্ছিৎ বিভাগ- দায় 


ব্যাঙ্কিং বিভাঁগের বিবরণীতে দাঁয়ের দ্িকটাক়্ প্রথম দুইটি দফা হইল 
আদায়ীরুত মুলধন এবং তহবিল ভাগ্ডার। স্থরু হইতে আজ পর্যন্ত ব্যাক্কের 
মূলধন ৫ কোটি টাকাই থাকিয়া গিয়াছে, আর ১৯৪৯ খুষ্টাব্ধের ১লা জানুয়ারী 
হইতে উহার সবটুকুর মালিকানা ভারতসরকারের হাতে চলিয়। গিয়াছে। 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত তহবিল ভাগ্ার' ছিল £ কোটি টাকা । আইনের 
৪৬নং ধার। অনুযায়ী সরকার খণপত্রদ্বারা এই ভাগার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 
কিন্তু ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রচলন বিভাগে ধৃত স্বর্ণের পুন মূল্যায়নের 
ফলে প্রাপ্ত ৭৭৭ কোটি টাকা! মুনাঁফাঁর মধ্য হইতে ৭৫ কোটি কেন্দ্রীয় 
সরকারের সন্মতিক্রমে তহবিল ভাগারে চালান দেওয়া হয়, এবং এতন্্ারা 


১২৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


১৯৫৭ খৃষ্টাব্সের ৩০শে জুন হইতে কার্যযকরীভাবে তহবিল ভাগার ৮* কোটি 
টাকাম্স গিয়া পৌছে। 

পরবর্তী দুইটি দফা! হইল আইনের ৪৬ “এ+ এবং ৪৩ “বি*-নং ধাঁরাঁবলে 
১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত জাতীয় কৃষিঝণ ( দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ ) ভাগার 
এবং জাতীয় কৃষিখণ ( স্ক্যান) ভাগ্ার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ফিবছর এই 
দুই ভাগডারে টাকা দিতে হয়। ১৯৫৮ থুষ্টাব্বের জুনের শেষে এই ছুই ভাগারের 
অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ২৫ কোটি এবং ৩ কোটি টাকা ছিল। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আমানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, সরকারের আমানত, 
ব্যাঙ্ছসমূহের আমানত এবং অন্যান্য আমানত । আইনের ২০, ২১, ও ২১- 
এ, নং ধারানুযায়ী রক্ষিত এই সরকারী আমানত আবার ছুইটি অংশে বিভক্ত, 
যথা, কেন্দ্রীয় সরকারের আমানত এবং অন্তান্ত সরকাঁরের আমানত অর্থাৎ 
রাজাসরকারদের আমানত । ১৯৪৬ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানত সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিল, আর ইহাঁর পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
৫৩৩ কোটি টাকা । পরে ইহ! ক্রমাগত নামিয়া যাইয়া মোটের উপর ৫০ কোটি 
টাকায় স্থিতিলাভ করিয়াছে । সরকারের জম] অর্থের উঠানামায় কেবল জন- 
সাধারণের সহিত লেনদেনই নহে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত লেনদেন এবং কখনও 
কখনও বিদেশী সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত লেনদেনও প্রতিফলিত হয়। 

আইনের ৪২ (১) নং ধারান্ুসারে তালিকাতৃক্ত ব্যান্কসমূহ কর্তৃক রক্ষিত 
বিধিনির্দিষ্ট অর্থ, রিজার্ড ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিবার অনুমতি প্রাপ্ত তাঁলিকা-বহিভূতি 
ব্যাঙ্কসমূহের অর্থ, এবং 'ব্যাঙ্ষে'র নিকট হইতে অর্থসাহীষ্য লাভের উদ্দেশ্টে 
সম্পাদিত চুক্তির সত্তীনুষাঁয়ী বাজ্য-সমবায় ব্যাঙ্ষসমূহের জম! টাকা ব্যাঙ্কলমূহের 
আমানতের অন্তভৃক্ত। দেখা গিয়াছে যে, ব্যাসঙ্কগুলি সাধারণতঃ বিধিনিদ্িষ্ট 
ননতম অর্থের উপরেও বাড়তি অর্থ রাখে । তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির বাড়তি 
আমানতের উঠানাম। মুদ্রাবাজারের পরিস্থিতির একটি প্রধান প্রতিফলক | 
মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, ব্যস্ত খতুতে ( নভেম্বর-এপ্রিল ) বাঁড়তি 
আমানত নীচের দিকে নামিতে চেষ্টা করে, আর অলম খতুতে (মে-অক্টোবর ) 
উহা! বাড়িয়া ষাঁয়। সাম্প্রতিক কাঁলে তালিকাতৃক্ত ব্যাক্কষসমূহের উদ্ত্ত 
আমানতে একটি নিম্মুখী ধার! পরিলক্ষিত হইয়াছে, অপরপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হইতে ইহাদের ধারের পরিমাণ বুদ্ধিপ্রাঞ্ধ হইয়াছে । 


সাপ্তাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুস্তকাদি ১২৭ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত আমানতে রহিয়াছে (১) ভারতের শিল্পীয় 
অর্থসংস্থান-সংস্থ! এবং রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থা প্রমূখ আঁধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির 
আমানত, (২) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারিগণের প্রভিডেণ্ট ফা, পেনসন 
ফাঁও ও গ্যারাটি ফাঁণ্ড, (৩) বিদেশী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং সরকারগণের অর্থ, 
এবং (৪) আস্তর্জীতিক মুদ্্রাভাগ্ডাঁর ও আন্তর্জীতিক ব্যাঙ্কের হিসাব। বিজার্ড 
ব্যাঙ্ক কোনরূপ মূল্য দাবী না করিয়া ভারতীয় মুদ্রায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা 
ভাগাবের জন্য দুইটি এবং আস্তঙ্জাতিক ব্যাঙ্কের জন্ত একটি চলতি হিসাব 
রাখে । ভাগ্ারের ১নং হিসাবে ভারতের যথাংশ জমা আছে। দেশের 
বৈদেশিক বিনিময়সংক্রাস্ত লেনদেন করাইয়া দেওয়। ইহার উদ্দেশ্য । ভাগাঁর 
ভারতীয় মুদ্রা পাইলে তাহা এই হিমাঁবে লিখিয়া দেয়। এই হিসাবে একটি 
ন্যুনতম পরিমাণে অর্থ (ভারতের যথাংশের ১%) সর্বক্ষণ রাখিতে হয়। 
ভাগারের ২নং হিসাব হইতে ভাগারের জন্য “ব্যাঙ্ক কতক প্রশাসনখরচ। 
মিটানোর জন্য ব্যয়িত অর্থ এবং ভাগার নিজের প্রশাসনিক ও অন্যান্ত প্রয়োজন 
মিটানোৌর জন্ত যে টাক! তোলে তাঁহ1 দেওয়] হয়। ভাগারের চলতি খরচ! 
মিটানোর জন্ত নির্দিষ্ট সময় অন্তর সামান্য অর্থ ১নং হিপাঁব হইতে এই হিসাবের 
নাঁমে বদলী কর] হয়। 

ব্যাঞ্ষিং বিভাগের দায়ের দ্রিকটায় বাকী দফাগুলির মধ্যে রহিয়াছে দেয় 
বিলসমূহ এবং অপরাপর দায়। দেয় বিলগুলির মধ্যে আছে প্রধানতঃ 
অনিষ্পন্ন সরকারী এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আপিসগুলির পরস্পরের উপর আনীত 
ব্যাঙ্ক ড্রাফট্‌, “ব্যাঙ্কের এজেন্সীগুলি কর্তৃক 'ব্যাঙ্কে'র আপিসগুলির উপর 
আনীত ব্যাঙ্ক ড্রাফট্‌, ট্রেজারী আপিসগুলি কন্তক পরম্পরের উপর, রাস্থ্ীয 
ব্যাঙ্কের উপর এবং অন্তান্ত প্রতিনিধি ব্যাঙ্কের উপর আনীত ড্রাফট । ব্যান্ধের 
আপিপগুলির মধ্যে পথি-বিষয়সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে স্থিত অর্থ, গাণনিক- 
বর্ষশেষে সরকারের কাছে বদলীর পূর্বের স্থদ, বাট্রা, বিনিময়, কমিশন প্রভৃতি 
বিভিন্ন খাতে লব্ধ 'ব্যাঙ্গে"র মুনাফা অন্যান্য দায়ের অস্তভুক্ত। 


ব্যান্ধিং বিভাগ-_পরিসম্পত্তি 


পরিসম্পত্তির দ্িকটায় প্রথম তিনটি দফা হইল নোট, ধাতব টাঁকা ও 
অধন্তন মুদ্রা। এই তিনটিকে লইয়া ব্যাস্কিং বিভাগের নগদভাগার গঠিত। 


১২৮ ভারতীয় বিজার্ড ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


এখাঁনে প্রদগিত নোটগুলি প্রচলন বিভাগের দায়ের দ্িকটায় ব্যাঙ্কিং বিভাগে 
ধৃত নোট নামক দফার সহিত যুক্ত । ক্রীত এবং পুনর্বাট্রাক্ৃত বিলগুলি ট্রেজাঁরী 
বিল ও পুনর্বাটাকৃত বাণিজ্যিক বিলগুলিকে নির্দেশ করিতেছে । এই দফাটি 
সাধারণতঃ ক্ষুত্র, ইহাতে বেশীর ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের ট্রেজারী বিলই 
থাকে । 

“বিদেশে রক্ষিত অর্থ'-এর মধ্যে প্রধানতঃ আছে ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডে রক্ষিত 
নগদ অর্থ ( অধিকাংশই ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডে রাখা অর্থ ) ও স্বল্প-মেয়াদী খণপত্র । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পাকিস্তানের বায় ব্যাঙ্ক, নিউ ইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন আপিসে রক্ষিত কার্যকরী অর্থও ইহার 
অন্তর্গত। 

“সরকারকে করঙ্জ ও দাঁদন” হইল কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঁজ্যসরকারগণকে 
অর্থোপায় দাদনরূপে প্রদত্ত শ্বল্প-মেয়াদী মাহায্য । আইনের ৪৬-এ নং 
ধারানষায়ী জাতীয় কৃষিখণ (দীর্ঘমেয়াদী ক্রিয়াকলাপ ) ভাগ্ার হইতে 
রাঁজ্যসরকারগণকে মগ্্ুরীকৃত কজ্জ ও দাদন এবং রাঁজ্যসরকাঁরগণকে প্রদত্ত 
সাময়িক ওভার-ড্রাফ্‌ এই শীর্ষের অন্ততুক্তি। 

'অন্যান্ত কর্জ ও দাঁদন+ শীর্ষক খাতে রহিয়াছে আইনের ১খনং ধারার 
কতিপয় উপ-ধাঁরাবলে রিজার্ড ব্যাঙ্ক কতৃক প্রদত্ত কর্জ ও দাদন। এইসকল 
উপ-ধারাহ্যায়ী 'ব্যান্ক' তালিকাভুক্ত ব্যান্কলমৃহ, রাজ্য সমবাঁয় ব্যাক্কসমূহ, 
ভারতের শিল্পীয় অর্থসংস্থান-সংস্থা এবং রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহকে আঁথিক 
সহায়তাপ্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে । বিগত ৬-৭ বৎসরে এইসকল 
দাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাঁড়িয়। গিয়াছে । 

কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঁজ্যসরকারগণের টাকা-খণপত্র এবং ভারতের 
রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, রাঁজ্যসমবায় ব্যাঙ্কসমূহ ও রাজ্য অর্থসংস্থান-সংস্থাসমূহের শেয়ারের 
মত অন্তান্ত অন্ুমোদনপ্রাপ্ত খণপত্র এবং জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক গুলির কর্জপত্র লগ্মী- 
শীর্ষক খাতের অন্তভূক্ত। ১৭ (৮) নং ধারাধীনে বিজার্ড ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সরকার 
€ও বাজ্যসরকারগণের যেকোন পরিপক্কতাকাল-বিশিষ্ট খণপত্তর এবং রিজার্ভ 
ব্যান্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের স্থপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক 
কোন প্রতিষ্ঠানের যেসকল খণপত্র নিদিষ্ট করিয়া দিবেন সেসকল খণপত্র 
ক্রয়, বিক্রয় এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগে মজুত করিবার ক্ষমতা প্রাঞ্চ হইয়াছে 1 


সাপ্তাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুস্তকাঁদি ১২৯ 


রাষত্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ার ও মূলধনে কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই মর্মে 
বিজ্ঞাপিত অন্য যেকোন ব্যাঙ্ক অথবা অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠীনের শেয়ার ও মূলধনে 
টাক! লগ্নী করিবার এবং সেগুলিকে বিক্রয় করিয়া দিবার ক্ষমতাও রিজা 
ব্যাঙ্ককে দেওয়] হইয়াছে। 

অন্তান্ত পরিসম্পত্তি হইল প্রধানতঃ বাড়ীঘর, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, 
মনোহারী জিনিষ, ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থজ্ঞাপক শীর্যাধীন দেন! এবং তোল 
হইতেছে এরূপ যত দফা, ইত্যাদি । 


সাপ্তাহিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা 


পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে 'ব্যান্কে'র সাপ্তাহিক বিবরণীতে প্রদত্ত বিভিন্ন 
দফাগুলির স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে । অধ্যায়শেষে প্রদত্ত বিশ্লেষক সারণী 
ষেরপ আছে সেইভাবে পর পর ছুই বৎসরের “ব্যাঙ্ক'-বিবরণীর তুলনা করিলে 
বোঝা যাইবে কিরূপে দায়ের খাঁতে পরিবর্তনের বিপক্ষে পরিসম্পত্তির খাতে 
পরিবর্তন দেখাইয়। সাম্যরক্ষা কর! হয় এবং কিন্ধপে প্রচলন বিভাগের বিশেষ 
বিশেষ হিসাব হইতে ব্যান্কিং বিভাগে বদলীর ফলে অদলবদল সাধিত হয়। 
দীর্ঘতর সময়ের ( যেমন এক বৎসরের ) ব্যবধানে অবস্থিত বিবরণীগুলির তুলনা 
অর্থসংস্থানের ধারা এবং দেশের সাধারণ আধিক পরিস্থিতির উপর অধিকতর 
আলোকপাত করিবে । 

লক্ষ্য কর। যায় যে, ১৯৫৮ সালের ৪ঠ1 এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
সেই সপ্তাহে (আঘিক বর্ষশেষের লেনদেনও এই সময়ট্ুকুর মধ্যে পড়ে ) প্রচলিত 
নোট ৪০৬ কোটি টাঁকা বুদ্ধি পাঁয়। অপরপক্ষে ব্যাঙ্কিং বিভাগে ধূত নোটের 
পরিমাঁণ ২৩ কোটি টাকা কমিয়া ষায় এবং তদ্বারা প্রচলন বিভাগের মোট দায় 
নেট ৩৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। পরিসম্পত্তির দিকে বিদেশী খণপত্রে ৪৫ 
কোটি টাকা বৃদ্ধি, টাকাঝণপত্রে ৫ কোটি টাকা হাস ও ধাতব টাকায় ২ 
কোটি টাকা হাস, অর্থাৎ নেট ৩৮ কোটি টাঁকা বুদ্ধির দ্বার! সাম্য রক্ষিত হয়। 
সেই সপ্তাহে টাকা-খণপত্রথাতে প্রদশিত ৩৯ কোটি টাঁকা মূল্যের এড হক 
ট্রেজারী বিল পরিপক্ক হইম্মাছিল। তন্মধ্যে নৃতন করিয়া এড হক বিল সৃষ্টির 
দ্বারা ১৫ কোটি টাঁকার ব্যবস্থা কর! হয় এবং বাঁকী ২৪ কোটি টাকার পরিবর্তে 
ব্যাক্কিং বিভাগ হইতে ২* কোটি টাকার বৈদেশিক ধণপত্র ও ৪ কোটি টাকার 


৪ 


১৩০ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


টাকা-ধণপত্র স্থানাস্তরিত করা হয়। তদুপরি প্রচলিত নোট বৃদ্ধিকে ব্যাস্কিং 
বিভাগ হইতে প্রচলন বিভাগে ২৫ কোটি টাঁকাঁর বৈদেশিক খণপত্র এবং ১৫ 
কোটি টাকার টাক1-খণপত্র বদলীর দ্বারা আবৃত কর] হয়। বাঁজ্যনরকারগণ 
কর্তক প্রভূত অর্থপ্রদদানের ফলে প্রচলনস্থিত নোট বাড়িয়া! যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
রক্ষিত নগদ অর্থ এবং ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্ধোপায় দাদন লইয়া রাজা- 
সরকারগণ এই অর্থের সংস্থান করেন। ব্যাঙ্কে” রক্ষিত বাঁজ্যপরকারগণের 
আমানত ৪৮ কোটি টাকা কমিয়। যায়। ইহাতে অবশ্য আথাপায় দাদনরূপে 
প্রদত্ত ১৬ কোটি টাকার খণ লুকানে। ছিল। যদি এই ব্যাপারটিকে গণনার 
মধ্যে আন হয় তবে বাজ্যসরকারগণের মোট অথত্রীস ৬৪ কোটি টাকায় গিয়া 
পৌছে। এড হক ট্রেজাঁরী বিলের নেট প্রত্যাহারের জন্য ২৪ কোটি টাকা 
বাদ দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ ৭ কোটি টাকা বাডিয়াঁছল। বিদেশে 
রক্ষিত অর্থ ২৭ কোটি টাক কমিয়া যায়, লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনারের 
নিদ্দেশে ২২ কোটি টাক। মূল্যের স্টাঁলিং স্থানান্তর ধরিয়া লওয়া সত্বেও এই 
এই হ্রাস ঘটে । প্রসংগতঃ উল্লেখ করিতে পাঁবি যে, রিজার্ত বাঙ্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমাঁনতবৃদ্ধির জন্য এই অর্থবদলী বহুলাংশে দায়ী । অবশ্য 
ব্যান্কিং বিভাঁগ হইতে প্রচলন বিভাগে স্থানীস্তরের ছারা বিদেশে রক্ষিত 
অর্থহাসের মোটা অংশের ব্যবস্থা কর! হয়। বৈদেশিক পরিসম্পন্তির 
উপর এইসব লেনদেনের সম্মিলিত ফলাফল ছিল সামান্ত-_মাত্র ৪ কোটি 
টাঁক হ্বাস। 

এ সপ্তাহে ব্যাঞ্কিং বিভাগে আর যে ছইটি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সেগুলি 
হইল ব্যাঞ্কলশুহের আমানতে ১৩ কোটি টাক! বৃদ্ধি এবং অন্যান্ত কর্জী ও 
দাদনের খাতে ৪ কোটি টাঁক। হাঁস। শেষোক্ত কজঙ্জ ও দাদন প্রধানতঃ 
তালিকাভুক্ত এবং রাঁজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক গুলিকে প্রদত্ত অনিষ্পন্ন খণ। 

ইতিপূর্কেই বল! হইয়াছে যে, প্রচলন বিভাগ ও ব্যাঞ্ষিং বিভাগের মধ্যে 
পার্থক্যটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রচলন বিভাগ এবং 
ব্যাঙ্কিং বিভাগের পরিসম্পত্তির মধ্যে প্রায়ই স্থানপবিবর্তন ঘটে । তাই, কোন 
বিশেষ সময়ের মধ্যে মুদ্রা ও অর্থসংস্থান সংক্রান্ত ধার] পর্যবেক্ষণের জন্য 
বিভাগঘ্ধয়ের ( অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে রিজাঠ ব্যান্কের ) সম্মিলিত দায় ও 
পবিসম্পত্তির অধ্যয়ন সর্বদাই বাঞ্চনীয়। বিভাগ হইতে বিভাগান্তরে পরি- 


সাপ্তাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুম্তকাদি ১৩১ 


সম্পত্তির চলাচল ইহাতেই উপেক্ষিত হইতে পারে। ব্যাঙ্কের মজুত টাঁকা- 
খণপত্র এবং বৈদেশিক পরিসম্পত্তির বেলায় ইহা! বিশেষভাবে প্রযোজ্য । 


বাধষিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণ_ 


রিজার্ত ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীগুলিতে দেশের অর্থসংস্থান সংক্রাস্ত 
বিভিন্ন ধারা মোটামুটি ভাবে প্রতিফলিত হয়_-এই মন্তব্যটির অর্থ স্থপবিস্ফুট 
হইবে যদি আমর! সপ্তাহের চেয়ে দীর্ঘতর ( যেমন এক বৎসর ) কোন সময়ের 
জন্য তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি। ১৯৫৮ সালের ৪ঠ1 এপ্রিল হইতে বৎসর 
ধরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায় এবং পরিসম্পত্তিতে প্রধান পরিবর্তনগুলি হইল 
নিম্োক্তরূপ : প্রচলিত নোট ৫৬ কোটি টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানত কমে ০৭ কোটি টাকা। বাহিরের এইসব ছোটখাট 
উঠানামার অন্তরালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত সরকারগণের সেই বৎসরে সম্পন্ন 
অনেক বৃহৎ লেনদেন লুক্কায়িত ছিল, “ব্যাঙ্কের টকা লগ্ী আর রাজ্য 
সরকারগণকে প্রদত্ত কর্জ ও দাঁদন বুদ্ধিব মধ্য দিয়। তাহ। প্রকাশিত হইয়াছে । 
আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের টাঁকা-লগ্রী ৩৭৭ কোটি টাঁক। (প্রচলন বিভাগে 
২৫১ কোটি টাঁক। এবং ব্য।্ষিং বিভাঁগে ১২৬ কোটি ) বুদ্ধি পাইয়াছে । ৪৪১ 
কোটি টাকা মূল্যের এড হক ট্রেজারী বিল সংযুক্তি (যাহার বিনিময়ে 
সরকারকে প্রধাঁনতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার বদ্ধিত উন্নয়নমূলক ব্যয়ের অর্থ- 
সংস্থানার্থ সমমূলোোর খণ দেওয়া হইয়াছিল ) এবং 'ন্যাঙ্ক' কক খোল৷ বাঁজারে 
৬৭ কেটি টাকার টাঁক1-খণপত্র বিক্রয়ের পর নেট পপ্িগ্থিতি এই দীডাঁয়। 

আলোচ্য বৎসরের বৈশিষ্ট্য ছিল বৈদেশিক ব্যালান্সে বৃহৎ ঘাঁটতি। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক পরিসম্পর্তির ২৪১ কেটি টাকা হ্রাস হইতে ইহ] 
বোঝা গিয়াছিল। প্রচলন বিভাগে বৈদেশিক খণপত্র ১৯৬ কোটি টাকা আর 
ব্যাঙ্কিং বিভাগে বিদেশে রক্ষিত অর্থ ৪৫ কোটি টাকা কমিয়। যাঁর । আন্তজাতিক 
মুদ্রাভাগার হইতে ৩৪৫ কোটি টাক নেট ধারগ্রহণ এবং ব্রিটেনের নিকট 
হইতে বাষিক অবসরভাতা! ভাগারের উদ্বত্ত বাবদ ২২ কোটি টাক! প্রাপ্তির 
পরও এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথমৌক্ত কার্ধ্যটি রিজার্ড ব্যাঙ্কের দায়ের 
দিকে ব্যাঙ্কের অন্যান্ত আম।নত খাতে ৪১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে 
প্রতিবিষ্বিত হয়, আর শেষোক্ত কাধ্যটি “ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আঁমাঁনতে 


১৩২ ভারতীয় রিজার্ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


সমমূল্য যোগ করে। অন্তান্ত দায় ৭৬ কোটি টাকা কমিয়া যায়। ইহার 
কারণ ভারতের ব্রিজার্ড ব্যাঙ্ন সংশোধন আইনের (১৯৫৬) বিধানানুষায়ী প্রচলন 
বিভাগের মজুত স্বর্ণের পুনরুল্যায়ন হইতে লব্ধ ৭৭৭ কোটি টাকার মুনাফা 
গণন-বর্মশেষে তহবিল ভাগার হিসাবে (৭৫ কোটি টাকা) এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারের হস্তে (২৭ কোটি টাঁক1) স্থানাস্তর । দেখা যাইতেছে যে, উপরে 
উন্লিখিত প্রচলনস্থিত নোটের সম্প্রসারণ প্রধানতঃ আলোচ্য বর্ষে উদ্ভূত বৃহৎ 
বৈদেশিক ব্যালান্স-ঘাটতির দ্বারা প্রতিহত বাজেট-ঘাটতির ফলেই ঘটিয়াছিল । 


তালিকাভূক্ত ব্যান্কসমূহের একীকৃত অবস্থার সাগাহিক বিবরণী-_ 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪৩নং ধারান্ষায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তালিকা- 
তুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের ভারতে ব্যবসায়ের একীরুত অবস্থার প্রধান দফাগুলি দর্শাইয়া 
প্রতি সঞ্তাহে একটি বিবরণী সঞ্চয়ন ও প্রকাশ করে । ৪২(২) নং ধারাহুষায়ী 
শুক্রবারে (শুক্রবার ছুটির দিন হইলে আগের দিন ) কাজকম্ম শেষ হইয়। গেলে 
তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কগুলি ষে তথ্য সরবরাহ করে, এই বিবরণী তাহাকে ভিত্তি 
করিয়া রচিত হয়, এবং সাধারণতঃ পরের শুক্রবার সাংবাদ্িকগণের নিকট 
প্রচারিত হয়। সেই সপ্তাহে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রধান দায় ও 
পরিসম্পত্তিতে মোটামুটিভাবে যেসকল পরিবর্তন ঘটে, সেগুলির উপর ইহ! 
আলোকপাত করে। সাপ্তাহিক প্রেসবিজ্ঞপ্তি তৈয়ারী করিবার সময় যেসকল 
ব্যাঙ্ক চড়াস্ত হিসাব দাখিল করিতে পারে নাই তাহাদের সম্পর্কে আস্তঃকালীন 
সংখ্য] ব্যবহার করা হয়, কিন্ত পরে প্রাপ্ত চূড়ান্ত সংখ্যাগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
বুলেটিন এবং মুদ্রা ও অর্থসংস্থানের উপর রিপোর্ট এবং রিপোর্টে প্রকাশিত 
তথ্যাবলীতে সংযোজিত হয়। ভারতে সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে, অর্থাৎ 
ভারতীয় তালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্ক, বিদেশী ব্যাঙ্ক এবং রিপোর্টদাত। তালিকাঁবহির্ভূত 
ব্যাঙ্কের দায় ও পরিসম্পত্তির গোঁট। কাঠামোসংক্রান্ত পূর্ণতর তথ্যাবলীও 
রিজাভ ব্যাঙ্ক মাসে মাসে প্রকাশ করে। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী- 
সমৃহের আইনের ২৭১) নং ধারা্গযায়ী ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ত ব্যান্কের নিকট 
নিদ্দিষ্ট ফর্মে্* যেসকল হিসাব দাখিল করিতে হয়, সেগুলির উপরেই এই 





* এই ফন হইল এ আইনবলে রচিত বিধানসমুহের সঙ্গ যুক্ত ১৩শ ফর্নন। 


সাপ্তাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুস্তকাদি ১৩৩ 


তথ্যাবলী প্রতিষ্ঠিত। বিদেশে ভারতীয় ব্যাক্কসমূহের দায় ও পরিসম্পত্তিবিষয়ক 
পরিসংখ্যান বাৎসরিক ভিত্তিতে মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কের বুলেটিনে প্রদত্ত প্রবন্ধে 
প্রকাশিত হয়। সাপ্চাহিক প্রেস-বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন দফাগুলি নিয়ে 
বুঝাইয়! দেওয়া হইতেছে । 

“চাহিদ। দায়” দফায় আছে চাহিদামাত্র দেয় যাবতীয় দায়, যেমন চাহিদা 
আমানত, অনিষ্পন্ন তার ও ডাঁকবাহিত বদলী, চাহিদা ড্রাফট, চাহিদামাত্র দেয় 
অঞ্চয় আমানত, প্রতার্পণসময়প্রাঞ্ধ বদ্ধ আমানত, দেয় বিল, অপ্রদত্ত লভ্যাংশ 
অধিপত্র এবং (রিজার্ভ ব্যাঙ্ব, রাষ্ট্রীয় ব্যাহ্ব ও এই মর্শে বিজ্ঞাপ্তিত ব্যাঙ্ক ভিন্ন 
অন্থ ) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে চাহিদামাত্র দেয় ধার গ্রহণ । 

“সময় দায় দফায় আছে বদ্ধ আমীনত, (বিজাভ ব্যাঙ্, রাষ্্রীয় ব্যাঙ্ক এবং 
বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক ভিন্ন অন্য ) ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গৃহীত নির্দিষ্ট সময় অস্তে 
'দেয় ধার, এবং চাহিদীমাত্র দেয় নয় এরূপ বাহিরের অন্যান্য দায় । আদায়ীরৃত 
মূলধন, তহবিল ভাগার, লাঁভ-ক্ষতি হিসাবে পাওনা অর্থ, প্রভৃতি যেসকল দফা! 
বাহিরের দায় বলিয়। গণ্য হয় না সেগুলি চাহিদা কিংবা সময় দায়ের অস্তভূক্তি 
হয় না। 

( বাস্্ীয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ভিন্ন অন্যান্ত ) “ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধাঁরগ্রহণ' 
১৯৪৮ সালের জুন হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখানো হইতেছে । 'বাস্্ীয় ব্যাঙ্ক 
এবং কিংবা কোন বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক হইতে ধারগ্রহণ' হইতেছে উহারা তালিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে যে খণ দিয়াছে সেই খণ। 

“রিজার্ভ ব্যাক্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণ” হইতেছে 'ব্যাঙ্ক' কর্তৃক ১৭6৪) 
(এ) ও ১৭৪) (সি) ধাঁরাঁবলে প্রদত্ত দাদন। ১৭৪) (সি) ধারান্রষায়ী প্রদত্ত 
দাদনগুলি বিলবাঁজাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত এবং সেগুলিকে বন্ধনীতে পৃথক- 
ভাবে দেখানে! হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ধারগ্রহণের তথ্যাবলী 
৪২(২) নং ধাঁরাহুপারে চাওয়া হয় না, উহাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নথি হইতে 
চয়ন করা হয়। 

চালু নোট এবং দেরাজমুদ্রারূপে রক্ষিত ধাতব মুদ্রা হইল “নগদ” । বিদেশের 
চলতি মুদ্রা নগদের অস্ততৃক্তি নহে। 

রিজার্ভ ব্যান্কে রক্ষিত অর্থ” হইল ৪২৫১) নং ধাঁরাশ্ষাঁয়ী তালিকাভূক্ত 
ব্যাঙ্কদের গচ্ছিত অর্থ। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের (১৯৪৯) ১১২) নং 





১৩৪ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


ধারান্যায়ী ভারতের বাহিরে নিগমবদ্ধ ব্যাঙ্কসমূহের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত নগদ 
টাকা এই দফার অস্তভুক্ত নহে। 

অন্ান্ি ব্যাঙ্কে চলতি হিসাবে গচ্ছিত অর্থ হইতেছে সেইসকল ব্যাঙ্কে 
রক্ষিত চাহিদা আমাঁনত। এই দফার সংখ্যাঁগুলি ১৯৫১ সালের নভেম্বর হইতে 
পাওয়া যাইতেছে। 

স্বল্নকালীন নোটিশ ও আহবানে প্রাপ্য মুদ্রা” হইলে প্রধানতঃ অন্যান্ত 
ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের অনুরোধে যে অর্থ দেওয়া হয় সেই অর্থ। কজ্জদাতা 
ব্যাঙ্কসমূহ ইচ্ছা করিলে এই অর্থকে আহ্বানমাত্র কিংবা স্বল্পমেয়াদী ( এক- 
পক্ষকাঁল কিংবা তাহারও কম সময়ের ) নোটিশে প্রত্যর্পণধোগ্য করিয়া দিতে 
পাঁরে। এইসকল তথ্য পূর্ববে দাঁদনের মধ্যে স্থান পাঁইত ; ১৯৫১ সালের 
নভেম্বর হইতে ইহাদের আলাদাভাবে পাওয়া যাইতেছে । 

“সরকারী খণপত্রে বিনিয়োগ” হইতেছে ট্রেজারী বিল, ট্রেজারী জম! 
রসিদ, জাতীয় সঞ্চয় প্রমাণপত্র সহ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যপসরকারগণের 
খণপত্রের কেতাবী মূল্য । ১৯৪৯ সনের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ১১ 
(২) নং ধারাবলে রিজার্ভ ব্যান্কে ( ট্রেজারী বিল সহ) কেন্দ্রীয় সরকার ও 
বাঁজ্যসরকাঁরগণের খণপত্রও এই দফাঁর অন্তর্গত। ১৯৫১ সনের নভেম্বর 
হইতে এই সম্পর্কে তথ্যাবলী চাহিয়া পাঠানো হইতেছে। 

কন্জ, ওভারডাফ্ট্‌, নগদ খণ, অন্ঠান্ত ব্যাঙ্বগুলিকে উহাদের অনুরোধে 
ধার দেওয়া এবং পক্ষকালশেষে ফেরতযোগ্য অর্থ “দাদন' এর অস্তভূক্তি। 
ভারতে আনীত এবং দেয় (ক্রীত চাহিদা-ড্রাঘ্টু সহ) বিলগ্ুলি 'ক্রীতি ও 
পুনর্বাট্রারুত অন্তর্দেশীয় বিল' দফার অস্তর্গত। ১৯৫১ সনের নভেম্বর পর্ধযস্ত 
ক্রীত অন্তর্দেশীয় বিলগুলিকে দাদনখাতে দেখানো হইত । 

সকল বিদেশী আমদানী ও রপ্তানী বিল 'ক্রীত ও পুনর্বাট্রাকৃত বৈদেশিক 
বিল” শীর্ষের অন্তর্গত। ১৯৫৪ খুষ্টাব্দের মে মাসের পূর্বব পর্যন্ত ভারতে ক্রীত 
ও বাট্টাকত আমদীনীবিলগুলিকে দাদনখাতে দেখানো হইত, আর ক্রীত 
ও বাট্টাকৃত রপ্তানীবিল সংক্রান্ত সংখ্যাগুলিকে সেই মাস হইতেই কেবল 
চাঁওয়] হইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত রচনাসমূহে ব্যবহৃত বব্যান্ক খণ” শব্টির 
বারা মোট দাঁদন এবং ক্রীত ও বাটারুত দেশীয় ও বিদেশী বিল বোঝায়। 


সাপ্তাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুস্তকাঁদি ১৩৫ 


সাপ্তাহিক ও বাষিক পরিবর্তনের ব্যাথা-_ 

এইসকল বিবরণীতে সাপ্তাহিক ও বাহক পরিবর্তনের যেসকল সংখ্যা 
সন্নিবেশিত হয় সেগুলিকে ব্যাখ্যা করিয়৷ এক্ষণে দেখানো যাইতে পারে যে, 
কিরূপে তালিকা ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির দায়খাঁতে পরিবর্তনের বিপক্ষে পরিসম্প্তিখাতে 
পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া মোটামুটিভাবে সাম্য রক্ষিত হয়। ১৯৫৮ খুষ্টাব্দের 
৪ঠ1 এপ্রিল ষে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে নেট চাহিদা-দায় ২২ কোটি 
টাকা বাড়িয়া যাঁয়। নেট সময় দায়ও প্রায় ৮ কোটি টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
এরূপে মোট নেট দীয় ৩০ কোটি টাকা বাঁড়ে। সেই সপ্তাহে প্রদত্ত খণ 
মাত্র ৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যাঙ্কপমূহ বাড়তি অর্থ ব্যবহার 
করিয়া নিজেদের নগদ তহবিল ২৭ কোটি টাকা বাড়ায় এবং বিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কাঁছে ধার ৪ কোটি টাকা কমায় (তন্মধ্যে ২ কোটি টাকা বিলবাজার 
পরিকল্পনাধীনে ছিল )। সেই অপ্তাহে ব্যাঙ্কসমৃহও নিজেদের লগ্মীকোষ সামান্ 
পরিমাণে বাড়ায় । 

১৯৫৮ সালের ৪ঠ1 এপ্রিলে সমাপ্ত বসবে নেট জমাদায় ২৮৩ কোটি 
টাকা বাড়ে, এবং ইহার অধিকাংশ (২৫০ কোটি টাকা) সময়-দায়খাতে ঘটে । 
পূর্ববর্তী বৎসরের চেয়ে আলোচ্য বৎসরে জঙ্গা-দাঁয় দ্বিগুণের বেশী বৃদ্ধি পাঁয়। 
অবশ্ঠ, সময়-দাঁয় বুদ্ধির একটি অংশ আলোচ্য বর্ষে পি-এল ৪৮* অহযায়ী 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানীসংক্রাস্ত প্রতিকল্প ভাগডারের জন্যই হইয়াছিল । 
সেই বৎসরে অনিষ্পন্ন খণ মাত্র ৭০ কোটি টাঁকা বাঁড়ে। ফলে ব্যাঙ্কগুলি 
নিজেদের সরকারী খণপত্রকোষে ৯৩ কোটি টাক সংষোজিত করিতে, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে আনীত পুরাতন ধাঁর ৪৪ কোটি টাকা ( তন্মধ্যে ৩৪ কোটি 
টাকা বিলবাজ।র পবিকল্পনাঁধীন ) কমাইতে এবং নিজেদের নগদ তহবিল ২১ 
কোটি টাক। বাড়াইতে সমর্থ হয়। আলোচ্য বর্ষে অপরাপর পরিবর্তন গুলির 
মধ্যে ছিল পরিসম্পত্তির দিকটায় আহ্বানমাত্র ও স্বল্প নোটিশে প্রত্যর্পণযোগ্য 
অর্থে ৩১ কোটি টাকা বুদ্ধি এবং দায়ের দিকে আন্তব্যাঙ্ক ধারে ২১ কোটি 
টাকা বৃদ্ধি। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির দাদন-জম অনুপাত সেই বৎসরে 
৭৫২", হইতে নাঁমিয়া ৬৫৫% ঈড়ায়। ইহাতে তাহাদের অপেক্ষাকৃত 
আরামদায়ক অবস্থা প্রতিফলিত হয় নগদ অন্পাঁত ৮৭", হুইতে কমিয়া 
৮৪% হয়। লন্মী-জম। অনুপাত ২৯'০% হইতে বাড়িয়। ২৯৮৭. হয়। 


১৩৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয় ও ব্যয়-_ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয় এবং মুনাফার ধারা এখানে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতে 
পারে। ব্যাঙ্কের আয় টাকা-খণপত্র ও ট্টালিং-ধণপত্র, ব্যাঙ্গগুলিকে প্রদত্ 
দাদন গ্রভৃতির উপর স্থুদ, ষ্টালিং ও টাঁক। ট্রেজারী বিল এবং অন্তর্দেশীয় বিলের 
বাটা, ব্যাঙ্কগুলিকে ষ্টালিং বিক্রয়, সরকারী হিসাবে ষ্টালিং বদলী, এবং প্রেরণ- 
স্থবিধা পরিকল্পনাহ্যায়ী ড্রাফ্ট্‌ জারী, তারবাহিত বদলী, প্রতৃতি হইতে উদ্ভূত 
বিনিময় খাতে প্রাপ্ত অর্থ, আর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগণের 
লোকণ পরিচালনা, এবং বিভিন্ন সরকার ও অন্যান্য পক্ষের তরফ হইতে 
খণপত্র ক্রয়-বিক্রয্জের উপর অজিত কমিশন হইতে আসে। যুদ্ধ লাগার পর 
হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রোজগার বাঁড়িয়াছে। বিধিনিদ্দিষ্ট এবং অন্যান্ত খরচ 
বাদ দরিয়া ইহ! ১৯৪০-৪১ গাঁণনিক বর্ষে ৩৮২ কোটি টাঁকা। ছিল এবং ১৯৫৬-৫৭ 
সালে হয় ৩৩২১ কোটি টাকা। একই সময়ে প্রশাসনিক খরচ এবং নানাবিধ 
দায় ও আকস্মিক প্রয়োজনের নিমিত্ত ব্যবস্থাসহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যয় ১*৩ 
কোটি টাক। হইতে বাড়িয়া ৬২০ কোটি টাকা হইয়াছে । জাতীয়করণের 
পূর্ব্বে নেট লাভ হইতে শেয়ারধারিগণকে বৎসরে ৩২% লভ্যাংশ ( ১৯৪২-৪৩ 
হইতে ৪% ) দেওয়া হইতেছিল, এবং বাঁকীটুকু ৪৭ নং ধারানুযায়ী কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে চলিয়া ষাইত। কিন্তু জাতীয়করণ হওয়ার পর হইতে নেট 
লাভের সবটুকুই সরকারের কাছে চলিয়া! যাইতেছে । সরকারের কাছে 
স্থানাস্তরিত নেট মুনাফা ১৯৪০-৪১ সালে ছিল মাত্র ২৬২ কোঁটি টাকা। 
১৯৫৬-৫৭ সালে ইহা হইয়াছিল ৩০ কোটি টাকা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত রচনাবলী-- 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একাধিক সাময়িকী প্রকাশ করে। সেগুলিতে পুঙ্থান্থ- 
পুঙ্থবূপে পরিসংখ্যানগত জ্ঞাতব্য বিষয়, এবং “ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ আর 
ব্যাঙ্ষিং ও অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে ধারা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ব্যাপক বিবৃতি থাকে । 
ইহারা আথিক ও অর্থসংস্থানবিষয়ক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করিয়। দেশের অর্থ- 
নীতিতে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে উহাদের তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে,আর 
জনসাধারণের ব্যবহারার্থ প্রচুর বৈষয়িক তথ্য সরবরাহ করে। ব্ব্যাঙ্কের 
নিয়মিত প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলি হইল (১) প্রতিমাসে প্রকাশিত রিজার্ড 


সাপ্তাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুস্তকাঁদি ১৩৭ 


ব্যাঙ্ক বুলেটিন এবং ইহার সাপ্তাহিক পরিসংখ্যানগত ক্রোড়পত্র, (২) মুদ্রা ও 
অর্থসংস্থানের উপর বিপোর্ট, ভারতে ব্যাঙ্কিংয়ের ধার] ও অগ্রগতির উপর 
রিপোর্ট, ভারতে সমবায় আন্দোলনের পরিক্রমা প্রভৃতি কয়েকটি বাধিক 
বিপোর্ট, এবং (৩) ভারতে ব্যাঙ্কসংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী, ভারতে সমবায় 
আন্দোলনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান বিবরণী প্রমুখ পরিসংখ্যান চয়ন । মাঝে মাঝে 
ব্যাঙ্ক কর্তক কয়েকটি বিশেষ রচনাঁও প্রকাশিত হইয়াছে । সেগুলি হইল 
(১) বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে আক্রমণ করিবার জন্য “ব্যাঙ্কের অধীনে গঠিত 
এড হক বিশেষজ্ঞ কমিটিগুলির (যেমন অখিল ভারত পল্লী খণ সমীক্ষার 
নির্দেশক কমিটি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্ষেত্রের জন্য অর্থসংস্থান কমিটি 
বিপোর্ট, (২) পল্লীখণ, সমবায় ও বৈদেশিক ব্যালান্সসংক্রাস্ত সমস্তাগুলির 
উপর “ব্যাঙ্কের অনুসন্ধান বহনকারী একাধিক ক্ষুদ্র গ্রন্থ এবং (৩) ভারতের 
ব্যাঙ্কিং মুদ্রাবিষয়ক পরিসংখ্যান চয়ন । এসকল রচনার বিষয়বস্থর একটি ক্ষুত্ 
সার নীচে দেওয়া হইল । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিনে সংক্ষিপ্ত আকায়ে দেশের চলতি অর্থনৈতিক 
ধারাগুলির বিস্তাস দেখানোর জন্য পরিসংখ্যান ও অন্তান্ত তথ্য সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। ব্যাঙ্ক কর্তক'_বিশেষভাবে গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ 
কত্ৃক-_পরিচালিত বিভিন্ন পর্যযালোচন। এবং অন্সন্ধীনের ফলাঁফলও ইহাতে 
আছে। অর্থনৈতিক ও অর্থসংস্থানবিষয়ক পরিস্থিতির মাসিক পর্যালোচনা, 
চলতি আধিক সমন্তাগুলির উপর প্রবন্ধ, ভারতে ও ভারতের বাহিরে আধুনিক 
ঘটনাঁবলীর উপর টীক1 এবং অর্থসংস্থান ও ব্যান্থিং সংক্রান্ত আইন ইহার 
বিষয়বন্তর অস্তর্গত। বুলেটিনটির একটি পরিসংখ্যানযুক্ত খণ্ড আছে, সেখানে 
চলতি আধিক ও মুদ্রাবিষয়ক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে 
লভ্য এইসব পরিসংখ্যানের কিছু কিছু বুলেটিনের সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান 
ক্রোড়পত্রেও প্রকাশিত হয় । 

কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর-বোর্ডের রিপোর্ট প্রধানত: জুনে সমাপ্ত বৎসরে ব্যাঙ্কের 
ক্রিয়াকলাপ ও নীতিসমূঙের পর্য্যালোচনা। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
৫৩ (২) নং ধারাঁবলের সর্তীচযাঁয়ী ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাখিল 
করা হয়। ইহা সংক্ষেপে দেশের সাধারণ অর্থ নেতিক এবং অর্থসংস্থানবিষয়ক 
অবস্থার আলোচনা করে। 


১৩৮ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কা্যাবলী 


চলতিমুদ্রা ও অথসংস্থানের উপর রিপোর্ট হইল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার 
পূর্ব্বে চলতিমুদ্রা-নিয়ন্ত্রণাধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত চলতিমুদ্রা রিপোর্ট গুলির 
খাঁনিকট। বিস্তৃত আকারে ক্রমান্বৃত্তি। ইহাতে বহির্জগতের অর্থনৈতিক 
ঘটনাপুঞ্ণের পরিপ্রেক্ষিতে উত্পাদন, মূল্য মুদ্রাসববরাহ, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, পুঁজি 
ও ধাতুবাজার, রাষ্ত্ীয় অর্থনীতি এবং বৈদেশিক ব্যালাদ্দের বিশেষ উল্লেখসহ 
মার্চে সমাপ্ত অর্থসংস্ান-বর্ষে ভারতীয় আথিক সংগঠনের প্রচুর পরিসংখ্যানগত 
তথ্যপুষ্ট একটি ব্যাপক পর্যালোচনা পাওয়া যাঁয়। 

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ৩৬ (২) নং ধারার সর্তান্যাঁয়ী প্রচারিত 
ভারতে ব্যাস্কব্যবসায়ের ধারা ও অগ্রগতির উপর রিপোর্টে সাধারণ বর্ষে ব্যাঞ্চিং 
নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্পূর্ণ ঘটনাবলী ও ব্যাঙ্কব্যবসায়ের অগ্রগতির পধ্যালোচন। 
করে। ইহাতে দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থাকে স্থদৃঢ করিবার জন্য নান! প্রস্তাব 
দেওয়া হয় । 

ছুই বৎসর অন্তর প্রকাশিত ভারতে সমবায় আন্দোলনের পরিক্রম। শীর্ষক 
পুস্তক ভারতে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি ও সমন্তাবলীর একটি বিস্তৃত 
বিবরণ নিবেদন করে । ইহাতে স্বল্পমেয়াদী ও দীথমেয়াঁদী সমবায় খণসংগঠন, 
সমবায় বিপণীকরণ, ভোগকারিগণের সমবা প্রতিষ্ঠান, সমবায় গৃহপ্রচেষ্টা এবং 
সমবায় কর্মের অন্যান্ত দিকের উপর পৃথক পরিচ্ছেদ থাকে। 

ভারতে ব্যাঙ্কসমূৃহ ও ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত পবিসংখ্যানসারণী শীর্ষক পুস্তকে 
ভারতীয় এবং ভারতে ক্রিয়ারত বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহের কর্মবিষয়ক ব্যাপক তথ্য 
থাকে । পুস্তকের উদ্বোধনকারী একটি টাকায় পরব্তী পরিসংখ্যানসারণী গুলির 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়৷ হয়। সারণীগুলিকে সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ এই ছুই 
শ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রথমটিতে প্রধানত: বিভিন্নশ্রেণীর ব্যাঙ্কের খ্িতিপত্রের 
একীকৃত অবস্থ। প্রদ্রশিত হয়, দ্বিতীয়টিতে থাকে পথক পৃথক ব্যাঙ্কের স্থিতি- 
পত্রের খুঁটিনাটি। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহরসমূহে কম্মরত ব্যাঙ্কগুলির নাম 
এবং বিদেশে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির বিভিন্ন শাখার অবস্থান দর্শাইয়। পরিশিষ্টও 
ইহাঁতে সন্নিবেশিত হয়। 

ভারতে সমবায় আন্দোলনসংক্রান্ত পরিসংখ্যাঁন সারণী শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় 
উল্লিখিত বৎসরে সমবায় আন্দোলনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচন] দেওয়া 
থাকে । পরিসংখ্যান বিবরণীগুলি তিন অংশে বিভক্ত হয়। সাধারণ 


সাগাহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুস্তকাদি ১৩৯ 


এজাহাঁরগুলিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনকারী সকল রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের 
সমবায়প্রতিষ্ঠানসংক্রাস্ত বিস্তৃত পরিসংখ্যান থাকে । সাধারণ এজাহারগুলিতে 
প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীকে একসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আকারে সার-সারণীগুলিতে 
দেওয়া হয়। পরিশিষ্টগুলিতে কয়েক বৎসরের তুলনাজ্ঞাপক সংখ্যা দেওয়! 
থাকে। 

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ব্যান্বব্যবসাঁয় ও মুদ্রাবিষয়ক 
পরিসংখ্যান শীর্ষক পুস্তকে একটিমা্র খণ্ডে যথাসম্ভব পূর্বেকার আমল হইতে 
সুরু করিয়া ১৯৫২ পর্যন্ত সময়ে ভারতের ব্যাঙ্কব্যবসায়, মুদ্রা ও অর্থমংস্থানি- 
বিষয়ক উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান একত্র দেখাইবার একটি প্রচেষ্টা। এই 
গ্রন্থের বারটি অংশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বাঁণিজ্যিক ব্যান্কসমূহ, সমবায় সমিতিসমূহ, 
চেক মোচন, মুদ্রাহার ও খণপত্রের বাজার, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, বাষ্্ীয় অথসংস্থান ও 
লোকখণ, চলতি মুদ্রা ও ধাতবমুদ্রা, অর্থপ্রেরণ, সোনারূপার আমদানী ও 
রপ্তানী, এবং বীমা কোম্পানীসংক্রান্ত বিস্তৃত পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। 
ভূমিকায় তথ্যাবলীর কার্ধ্যকাবিতা, দুর্বলতা এবং এতিহাসিক পটভূমিকা 
ব্যাখ্যা করা হয়। 


১৪৩ 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


ভারতের 


ভারতের রিজার্ড ব্যাঙ্ক আইন ( ১৯৩৪ ) অন্থযায়ী ২৮শে মার্চ, ১৯৫৮, ৪ঠ1 


ব্যাঙ্কিং বিভাগে ধৃত নোট 


প্রচলনস্থিত নোট 
মেট প্রবন্তিত নোট 


মোট দায় 


আদায়ীকৃত মূলধন 


তহবিল ভগ্তার 


জাতীয় কৃষিঝণ (দীর্ঘমেয়াদী 
ক্রিয়াকলাপ ) ভাগ্া।র 
জাতীয় কৃষিখণ ( হ্রধযদান ) 


আমানত £-- 
€ক) সরকার 


১, 
ন্ 


কেন্দ্রীয় সরকার 
অগ্ঠান্ঠ সরকাব 


(খ) ব্যান্কসমূহ 
(গ) অন্থান্ত পক্ষ 


রয় 


অন্যান্থ দায় 


মোট দায় 


ভাণ্ডার 


১৯৫৮ সালের 
২৮শে মার্চে 


টাক! 


১০১২১১১৪ 
১৫১৭৯১১৩১৩৯ 


১৫৮৯৩৪১,৫৩ 


১৫১৮৯৩৪৫৪৫৩ 


৫,০০)৩৪ 
৮৪)০০৪১০০ 


২০১০০১৬৩ 


*২)০০)১০৩ 


৪৮১৩৩৯৩১ 
৫৪)৮৫১০১ 
৬৭)৮৩)২৭ 
১১৭১৫১,৫২ 
২৯১৪ ১)৩৮ 
১১১০৪,৭৩ 


৪৬৫১,৯৮,৯২ 


১৯৫৮ সালের 
৪51 এপ্রিলে 


টাক! 


৭৯8)8 ৩ 
১৬,১৯।৬৮১৮২ 
১৬,২৭১,৬৩,২ ৫ 


১৬.২৭,৬৩,২৫ 


৫১০৩)০৪ 


৮০১৪০৬)৩৩ 
স২০১৬০)০০ 


২১০ ০১০৪ 


৫৫৪২৭)২৭ 
৭,২৩,৮৯ 
৮১,০ ৫১৮৬ 
১৯১৬৩২৪৬ 
২৫.৬৬)০৯ 
৪০১৩৭১৩০৬ 


শপ পপসপাপ্পশাশি 


৪৩২৯২,৫৮ 


১৯৫৭ পালের 
৫ই এপ্রিলে 


টাকা 


প্রচলন 


৭,৮৮)২৯ 
১৫,৬৩,৫৬,৯৪ 
১৫১৭১১৪৫১১৯ 


১৫৭১৪৪৫১১৪৯ 


ব্যাঙ্কিং 


৫১০০১৪৬ 


৫১০৩)০৩ 
১৯৫১০৬১০০ 


১)০৪)১৪০ 


৬ৎ,৫৯৪৪ 
৭,৯০,৩১ 
৫৯১৯৯,৬৫ 
৭8১৪৯৪৯ 
১৭১৯৩,৮৩ 
১১৬১৩৩৬৪৯ 


৩৬৩,২৮ ৮১ 


সাঙ্ীহিক বিবরণী, স্থিতিপত্র এবং প্রকাশিত পুম্তকাদি 


রিজার্ভ ব্যান্ক 


১৪১ 


এপ্রিল, ১৯৫৮ ও ৫ই এপ্রিল, ১৯৫৭-তে সমাপ্ত সপ্তাহগুলির একটি হিসাব 


পরিসম্পত্তি 


বিভাগ 


ক। ল্বণমুদ্রা ও পি 
€১) ভারতে ধৃত 
(২) বিদেশে ধৃত 
বৈদেশিক খণপত্র 
ক-এর মেট পরিমাণ 


থ। ধাতব টাক। 

ভারত সরকারের টাকাঞ্ধণপত্র 

অন্তর্দোশীয় বিনিময়-পত্র ও 
অন্যান্য বাণিজ্যিক পত্র 


মোট পরিসম্পত্তি 


বিভাগ 

নোট 

ধাতব টাক! 

অধস্তন মু! 

ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল £-_ 
(ক) অস্তর্দেশীয় 

থে) বহির্দেশীয় 

গে) সরকাবী ট্রেঞ্সরী বিল 
বিদেশে ধৃত অর্থ* 


সরকাবগণকে প্রদত্ত কর্জ ও দাদন 


অন্যান্ত কর্জ ও দাদন 
লগ্রী 
অন্যান্ত পরিনম্পন্তি 


মে।ট পরিসম্পত্তি 


* নগদ ও স্বল্লমেয়াদী ধণপত্র সহ 
1 রাজ্যনরকারগণকে প্রদত্ত নাময়িক ওভার-ডাফট সহ 


১৯৫৮ সালের 
২৮শে মার্চে 


টাকা 


১১৭,৭৬,০৩ 
১৭১,১৯,৪৩ 
২৮৮,৯৫,৪৬ 
১২৯ ২৮,৬৬ 
১১১৭১১০৪১৪১ 


১৫,৮৯,৩৪,৫৩ 


১০,২১,১৪ 
১০১৬৮ 
)৭১ 


ণ,৬৭)৮৯ 
৯৫,৮১,০৩ 
২১১,২৩,১৪। 
৭৮,৪*,১২ 

২৩৬৩৮১৪৪১৪৭ 
১৪১০ ৭১৫৯ 


৪৬৫,৯৮,৯২ 


১৯৫৮ সালের 
৪ঠ| এপ্রিলে 


টাকা 


১১৭,৭৬,৬৩ 
২১৬,০৬,৯৩ 
৩৩৩১৮২,৯৬ 
১২৭)৫৭,৩৮ 
১১)৬৬২২,৯১ 


শশী 


১৬,২৭,৬৩,২৫ 


৭৯৪৪৩ 
৩,৯৮ 
২৭৩ 


১২১৭১,৭৪ 
৬৮,৩৪,২৯ 


৩৭,৬৩,৯৮1* 


ণ৩,৯২,৩৫ 
২১৮,১১,০৯ 
১৪,১৮৮৯ 


৪ ৩২,৯২,৫৮ 


(১০০ বাদ ) 


১৯৫৭ সালের 
৫ই এপ্রিলে 


টাকা 


১১৭,৭৬,০৩ 


৪১২৪৫১,৯১ 
৫৩০,২৭,৯৪ 


১২৬, ৬১০৬ 
৯১৪১৯৭,১৯ 





১৫,৭১১৪৫,১৯ 


৭১৮৮,২৯ 
8১৪ ৭ 
৫,৬৯ 


১৫,২৩১৬৩ 
১১২৮৯১৩১ 
১৫,৬৫১৪৬ 
১৬০৬,০৪১৩৪ 
৯১,৯৭৪৯ 


১৩,৫৭,১৩ 


৩৬৩,২৮,৮১ 


ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


৪ঠ] এপ্রিল, ১৯৫৮, শুকুবারে লেনদেন শেষে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলির 
অবস্থার বিবরণী-_পূ দবর্তা সপ্তাহের শুক্রবারের এবং পূর্ববর্তী বৎসরের একই 
শুক্রবরের অবস্থার তুলনামূলক বিবরণী সহ । 


১৪২ 


পেস | সি 





€(০** বাদ) 
৪-৪-১৯৫৮% ২৮-৩-১৯৫৮% ৫-৪-১৯৫৭ 
টাঃ টাঃ টঃ 
১ ভাবতে চাহিদা দায় 
(1) রাইলীয ব্যাঙ্ক ও বিজ্ঞাপিত ব্যান 
ভিন অন্যান্য ব্যাঙ্কের শিকট হইতে 
ধারগ্রহণ (ক) ১৫১৯৫,১৩ ১৫,২৬,১৮ ৭)৮৯,৪৬ 
(11) অন্যান চাহ্দা-্দায় ৭৫১১৫ ৩,৫৮ ৭২৯১৯৯১০০ ৭১৮১১৪,৫৩ 
২ ভাবতে সময়-দায় 
(1) খায় বাঙ্ক ও বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক 
ভিন্ন অন্তান্ত বাঙ্কের নিকট 
হতে ধারগ্রহণ (ক) ১৫.০২,০০ ১৪,৮৫১৫০ ২০৯১০ 
(11) অন্যান্ঠ সময় দায় ২০৭২৮১০৮১৭৮ ৭১৯১৬৪,২২ ৪৭৮,৫৪,৪৪ 
৩ ভারতে পার্দী় বশন্ক এবং | অথবা! কোন্‌ 
বিজ্ঞ(পিত ব্যাঙ্কেব নিকট হইতে ধারগ্রহণ 
€) চাঠ্দি।-দায ১০,৩৬,৩২ ১০,৭৭)৫৪ ১০১৭৬,৫৫ 
(11) সময দায ৯৫১০ ০ ৯০১০৩ ১৪০ 
৪ ভারতে বিজাভ ব্যাঙ্কের নিকট ৩৭৯৪ ১৭ ৪২,০০ ২৬ ৮১৯৬,৩৭ 
হ:০ খাবগ্রাহণ খে) (২৪,৯৯০) (২৬,৫৮৬) ৫৫৮,৩২,৩৭) 
ভাবতে নগদ ৪১,৭৪১০২. ৩৭,২০১৯২ ৪২,১৮,৪৫ 
৬ ভার:ত বিজার্ভ ব্াঙ্কে রক্ষিত অর্থ ৮৩,৯৭১৭৬ ৬৭১৭৮১১ ০ ৬১,২৭৬৯ 
৬াবতে অন্তান্ ব্াস্কে চলতি 
হিণাবে বঙ্ষিত অর্থ ১২,২৭,৫১ ১১,১ ৬১৭০ ১১,১৫,২৮ 
৮ ভাবতে আহ্বাণমাত্র ও স্বমক।লীন 
ন্যোটশে ফেএতযোগ্য মুড 874৮785 ৪১১৬৮২৬ ১২৪৬০১৯৭ 
৯». তাব৩ কেন্্রীয় ও পাঞ্জাসরকার গণের 
ধশপঞ্রে (ট্রেঞ্জাবা [বন ও ট্রেজারীজম। 
বমিদ স২) পগ্নী (কেতাব মুল্যে) 88০,৫৫,৯০ ৪৪০১৩৫,৯২ ৩৪৭১২৩,৮২ 
১৯ ভাবতে দদণ ***:৮০৮১৯৯১০৪ ৮০৫১৮৮,৯৩ ৭১৬,৫২১৪৫ 
১১ ভারতেএঞীত ও বাট্টাকৃত অন্ত্দেশীয় বিল” ১২০৬৩২২  ১১৬,৫৯,৬০  ১২৪,৩৮,৬৫ 
১২ ভাবতে ক্রীত ও বাডাকৃত বিদেশী বিল ৪০ ২৯ ১৬ ৩৯,৮৪,৪ ০ ৫৮১৭০১৬২ 


* গেগকল ব্যাঙ্ক চূড়ান্ত হিনাব দাখিল কবিতে পাবে নাই উহাদের জন্য সাময়িক সংখ্য। 
প্রদর্ড হঠল। 
কে)-_পিজার্ভ বাস্কেব নিকট হইতে ধাবও বাদ দিয়া। 


(খ)-_নগ্ধনামখাস্থ সংখ্যাগুলি হহল আলাম্স বিলি এবং] অথবা প্রতিশ্রতি-পত্রের বিপক্ষে 
রিজার্ভ বাক্ক হইতে গৃহীত ধাব। 


বার 
উপনংহার 


রিজার্ড ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হওয়ার পর প্রায় ২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে 
চলিয়াছে। কোন কেন্দীয় ব্যান্কের পক্ষে এই সময়টুকু কোনমতেই স্থদীর্ঘ 
নহে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জীবনে এই বৎসরগুলি হইয়াছে ঘটনাবহুল। জন্ম- 
লাভের পরে প্রথম চারিব্সর ব্যাঙ্ক নিদের সংগঠন এবং নোট প্রচলনের 
অধিকারী ও সরকারের ব্যাঙ্কার হিদাবে আপন কর্তবাসমূহের একীকরণ 
লইয়াই ব্যস্ত ছিল। পরবত্তী সাত বংসরে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া এবং দেশের 
আধিক স্বাধীনতা খর্বকারী সংবিধানের কতক গুলি দুর্বলতার জন্য ব্যাঙ্কের 
স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ বহুলাংশে ব্যাহত হয়। যুদ্ধবায়নির্ববাহ, কিছুসংখ্যক 
সরকারী কল্জের সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রহ, বৈদেশ্রিক মু্া নিয়ন্ণের পরিকল্পনা 
ও প্রশাঁসন__এইনসকল সমস্তা লইয়া “প্যাঞ্চকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল 
যে, জনৈক প্রাক্তন ব্যাস্ক-গভর্ণবের ভাষায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বাভাবিক কর্তব্য- 
সমূহ সম্পাদনের যন্ত্রটকে সম্পূর্ণ কবিবার স্বল্পই স্থযোগ ছিল। 

শান্তিকালীন অর্থনী ততে পুনরাগমন প্রক্রিয়ার দরুণ মরকাণী খণপত্র 
বিক্রয় মারফং পূর্ববদঞ্চিত তহবিল হইতে রাজা গুলির উন্নয়নব্যয়নির্বাহ আবশ্যক 
হইয়] পড়ে। সংঘর্ষ শেষ হওয়র মাঁএ ছুইবংসরের মধ্যে দেশখিভাঁগের ফলে 
নৃতন সমস্ত। আসিয়া উপস্থিত হইল, যথা, উদ্বাপ্ত পুনর্বাসন এবং দেশের 
যেনকল অংশে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গাম। বাঁধে সেখানে একটি গুরুতর 
ব্যাঙ্কলংকট | বলা চলে যে, একটি দৃঢ় ও যথোপযুক্ত ব্যাঙ্ক ও খণসংগঠন 
গড়িয়া! তোলার যে কাঁজ 'ব্যান্ক জন্মলাভের অব্যবহিত পরেই স্থরু করিয়াছিল 
এবং যাহা যুদ্ধ লাঁগিবাঁর ফলে ব্যাহত হয়, তাহা এ ঘটনার পর একবৎসরকাঁল 
অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে ব্যাঙ্কের পক্ষে পুনরায় আরম কর! সম্ভব হয় নাই। 


*. ১৯৪৮ সালের আগষ্টে ব্যাঙ্ক'-শেয়ারধারিগণের ১৪শ বাধিক সাধারণ সভায় পঠিত 
শ্রীচিগ্তামন দেশমুখের বক্তৃতা হইতে । 


১৪৪ ভারতীয় রিজার্ড ব্যান্কের কার্যাবলী 


কয়েক বৎসরের মধ্যে 'ব্যাঙ্কি' বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের তদারক ও শিয়ন্ত্রণের 
একটি ব্যবস্থা গড়িয়। তুলিয়াছে, আর ব্যাক্ষিং অভ্যাসের বিস্তার এবং ব্যান্ব- 
সংগঠনের ক্রমবৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের 
জন্য প্রতিষ্ঠানমুখী খণের ক্রমবিকাশসাধনের ক্ষেত্রে ইহার অবদান তাপধ্যপূর্ণ। 
শিল্পীয় অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ভূমিকাঁও ক্রমাগত বাঁড়িয়৷ যাইতেছে । 

ব্যাঙ্কের এই ক্রিয়াকলাপ দেশের জন্য একটি উপযুক্ত ব্যাঙ্কসৌধের দৃঢ় 
ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করিয়াছে । এই ভিত্তির শক্তি ভবিষ্যতে পরীক্ষিত 
হইবে । সেইসময় 'ব্যাঙ্ক'-কে দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। ব্যাস্কের ভূমিক] উন্নয়নমূলক ও নিযন্ত্রণমূলক 
দুই-ই হইবে, বেশ বড়রকমের ঘাটুতিপুরণমূলক অর্থন্ষ্টির যে সস্তাব্যত৷ 
রহিয়াছে উহারই পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হইবে । পরিমাণগত ও 
গুণগত খণ নিয়ন্ত্রণের নানাপ্রকার অস্ত্র এবং ব্যাঙ্বব্যবস্থার সরাসরি তদারক ও 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরুণ ফলদায়ক খণনিয়ন্ত্রণের 
বিশেষ সুবিধা রিজা ব্যাঙ্কের রহিয়াছে । এইভাবে একটি অপেক্ষারুত ভ্রুত 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে অধিকতর স্থের্ধ্যে আনয়নের কাঁজে আপন কর্তব্য 
ঠিকভাবে সম্পাদনে ঘত্ববাঁন হইয়াছে । দেশের মুদ্রায়িত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ 
এবং ব্যাঙ্ধ-অভ্যাসের নিশ্চিত ক্রমোন্নতিতে মুদ্রানীতি কার্যকরী হওয়ায় 
অধিকতর স্থযোগ পায় বটে, কিন্ত মুদ্রানিয়ন্ত্রণের দিগন্ত প্রসারিত হইয়া বৃহত্বর 
সমশ্যাঁবলীর উদ্ভব হয়। সেইসঙ্গে ব্যাঞ্কব্যবস্থার পলীসঞ্চয় আহরণ এবং গ্রাম্য 
ও ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পের মূলধনে সরবরাহকন্মের ওরুত্ব বাড়ে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
যে অনিপন্ন কর্শটি আগামী দিনের জন্য রহিয়া গেল তাহা হইতেছে এমন 
একটি ব্যাক্কনংগঠন গড়িয়া তোল! যাহার কর্মক্ষেত্র ও বিস্তৃতি হইবে যথোপযুক্ত, 
যাহা গুণের দিক দিয়া হইবে সমুন্নত ও মজবুত, খণের বিভিন্নমু্খী চাহিদা 
পূরণার্থে যাহার বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠান থাকিবে, এবং দেশের 
গ্রাম্য পশ্চাদ্ভূমির ভৌগোলিক আবুতিতে যাহা আজিকার চেয়ে বিস্তৃততর 
হইবে। 


১৪৫ 





অনুক্রমণিকা 
পৃষ্ঠা 

অর্থপ্রেরণ স্থবিধা ১৩১৫৩১,৫৫১৫৯১১১৯ 
অর্থসংস্থান 

অর্থসংস্থান সংস্থাসমূহকে ৮৬-৯১১১১৩১১২৮ 

তাঁলিকাতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে ২৫-৩৩,১১৩-১১৪,১২৮ 

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমৃহকে ৩৩১,৬৬১,৬৯-৭৬১৮২-৮৫ 
অন্ুপাঁতের সর্তীবলী 

তালিকাঁবহিভূতি ব্যাঙ্কসমূহের ৩৭১৪৬,১২৬ 

তাঁলিকাতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের ৯১৩৬-৩৭১৪৬,১২৬ 

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের ৬৯, ১২৬ 
অনুমোদন প্রাপ্ধ ব্যাপারিগণ ( বৈদেশিক মুদ্রা- 

বিনিময় কার্ষে ) ৯৬-৯৭১১০০-১০২ 
অফিস ও শাখাসমূহ (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ) ৬১১২১৫৮১৬৩,১১০-১২১ 
অবসায়ণ ৫০ 
অস্ত্রীবলী ( খণ নিয়ন্ত্রণের ) ২৪-৪১১১৪৪ 
আহ্বান মুদ্রাবাজার ২০১৩৪ 
আদায়ীকৃত মূলধন ও তহবিলভাগ্াঁর 

( রিজা ব্যাঙ্কের) ১২৩ 
আন্তর্জীতিক পুমর্গঠগন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ৬৩,৮৬১১০৭,১১৩১১১৭১,১২৭ 
আন্তর্জাতিক মুদ্রীভাগ্ডার ১১১২৭,৬৩,৯৫-৯৬১১০৭১১১৩,১১৭, 

১২৪,১২৭ 
আভাস্তরিণ সংগঠন ৫-৬,১০৯-১২২ 
আমানত : ব্যাগ্কসমূহের (ব্যাঙ্ক দেখুন ) 
: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখুন ) 

আয় ও ব্যয় ( রিজার্ত ব্যাঞ্চের ) ১৩৬ 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ভারতের ) ১১৩০১৫২১৫৪১৫৮১১১৪১১১৯ 


উপমুদ্র৷ ( অধন্তন মুদ্রা! ) ১৩ 


টি 


১৪৬ ভারতীয় রিজার্ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


পৃষ্টা 

উপমুদ্রাঘর ১৩, ১১৬ 
উসান্স ধিল ২১১৩০১৩১১৩৪ 
খতৃগত পরিবর্তন 

চলতি মুদ্রায় ১৪-১৭ 

তালিকা তৃক্ত ব্যাঙ্কগুলির 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তহবিলের ৩৭,১২৬ 
খণনীতি ৯১১৯১৩৩-৩৪১৯৯ 
খণনিয়ন্ত্রণ 

অস্ত্রাবলী ২৪-৪১,১৪৪ 

নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ( গুণগত ) ৩৮-৪১ 

সাধারণ ( পরিমাঁণগত ) ২৫) ৩৮ 
খণপত্র বিভাগ ১১১১১১৫ 
একীরুত অবস্থা! ( তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহের ) 

দফাসমূহের বিবরণী ১৩২-১৩৪ 

পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ১৩৫ 

বিস্তারিত বিবরণী ১৪২ 
একত্রীকরণ ( ব্যাঙ্ষসমূহের ) ৪৯-৫০ 
কঞ্জ : অর্থসংস্থান সংস্থা কতক বন্টিত ৮৮১ ৯০-৯১ 
কর্জ এবং দাদন 

তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের ১৮১ ১৯১ ৩০১ ৩৮-৪১১ ৯২, ৯৩, ১৩৩-১৩৫ 

রিজার্ত ব্যাঙ্কের ( দাঁদন দেখুন) 
কজ্জ গ্রহণ : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ( অর্থসংস্থান দেখুন ) 
কর্জ চয়ন: কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকাবের ৬০) ৬৩ 
কঙ্জদান নিয়ন্থণ ৬৫ 
কঙ্জপত্র (জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ) 

_রিজার্ড ব্যাঙ্কের পরিদদান ৭৫-৭৬) ৮২-৮৫ 
কুটির ও ক্ষুদে শিল্প (স্বল্পমেয়াদী অর্থসংস্থান ) ৬৮-৭১ 


কেন্দ্রীয় অফিস ১০৯, ১১৬-১২২ 


অনুক্রমণিকা ১৪৭ 
পৃষ্টা 


কেন্দ্রীয় খণশাখ! ১১১, ১১৭ 
কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কে আধিক সাহাষ্য প্রদান ৭১-৭৬) ৮২-৮৫ 
কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদ ৪-৫ 
কেন্দ্রীয় সরকার 

আমানত ৬২, ১১১১ ১২৬) ১৩০ 

কর্জ ৫৯-৬০ 

ট্রেজারী বিল ৫৯-৬১১ ১৩১ 

দাদন গ্রহণ ১০১ ৩৩, ৬১-৬২১ ১২৮ 

রিজার্ত ব্যাস্কের সহিত চুক্তি ৫৪১ ৬২ 
কষিখণ 

দীর্ঘমেয়াদী ৭১) ৭৪-৭৬, ৮২-৮৫ 

মধ্যমেয়াদী ৬৮, ৭১-৭২, 98, ৮২-৮৫ 

স্বল্পমেয়াঁদী ৬৮, ৭০-৭৩, ৭৫১ ৮২-৮৫ 
কষিঝণ বিভাগ ৬, ৬৪, ৭৯, ১০৫) ১২০-১২১ 
কষিধণের স্থিত উপদেষ্ট1 কমিটি ৭৭ 
খোলাবাজার ক্রিয়া ৯১ ২৪-২৫) ২৯১ ৩৪-৩৬১ ১১৭, ১৩১ 
গভর্ণর ৪-৫) ৪২১ ৯৪১ ১১৯ 
গুদাম ব্যবস্থা ২১১ ২৯, ৪৭১ ৬৭১ ৭০১ 

১২০১ ১২১ 

গ্রামীন অর্থমংস্থান সম্পকাঁয় অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন ৫২, ৬৭-৬৯, ৭৬ 
চ্ক্তি 

কেন্দ্রীয়সরকাঁরের সহিত ৫৪, ৬২ 

রাজ্যসরকার সমূহের সহিত ৫৫-৫৭১ ৬০-৬২ 
ছোট অফিস: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১২ 
জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক: কর্জপত্র ক্রয় ৭৫) ৭৬, ৮২-৮৫ 
জাতীয় কষিধণ 

( দীর্ঘ মেয়াদী ক্রিয়াকলাপ ) ভাগার ৭১) ৭৪) ৮৪) ৮৫) ১২৬ 


( স্থের্দান ) ভাণ্ডার ৭১১ ৭৪) ৮৪১ ৮৫) ১২৬ 


১৪৮ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাঁধ্যাবলী 


পৃ্া 
টাক! 
অন্থপাতমূল্য ৯৫-৯৬ 
খণপত্র ১২৫) ১২৮ ১২৯) ১৩১১ ১৩৬ 
কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা-কর্জ ৫৯ 
ধাতব ( নোট ) ১১-১৩, ১২৪, ১২৫) ১২৭, ১২৯ 
বহির্দেশীয় মূল্য বজায় রাখ! ৯৫, ৯৬ 
ব্যাঙ্কের সহিত টাঁকা-হিসাঁব ৬২, ১১৩) ১২৭ 
ট্রেজারী ও ছোট ট্রেজারী ১২-১৩, ১১২১ ১১৫১ ১১৯ 
ট্রেজারী বিল ২০) ২৭, ৩৫, ৬০১ ৬১, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩৪ 
ডেপুটা গভর্ণর ৪-৫) ৯৪ 
তহবিল ভাগার 
ব্যাঙ্ক সমুহের ৪৪-৪৫ 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১২৫১ ১৩১১ ১৩২ 
তালিক। বহিভূত ব্যাস্কমমূহ ২২-২৪,১ ৪১, ৪৪-৪৫) ১৩২ 
তালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ 
অনুপাত সর্তীবলী ৯, ৩৬১ ৩৭) ৪৬১ ১২৬ 
একীকৃত অবস্থা (সাপ্তাহিক বিবরণী ) ১৩২-১৩৫ 
দ্বিতীয় তালিকা হইতে বহিষ্করণ ২৩ 
দ্বিতীয় তালিকায় অন্ততূক্তি ২২-২৩ 
রিজার্ত ব্যাঙ্ক হইতে কঞ্জগ্রহণ ২৬-৩১১ ১২৮, ১৩৩-১৩৫ 
শ্রেণী বিভাগ ২৩-২৪ 
দাদন 
অর্থসংস্থান সংস্থাগুলিকে ৮৬-৮৮ 
উসান্স বিলের বিপক্ষে ২৯, ৩১ 
খতুগত কৃষিকাধ্য কিংবা ফসল বিক্রয়ের জন্তয ৭০) ৭৩ 
গ্রহণযোগ্য খণপত্রের বিপক্ষে ২৬) ২৮১ ৩০) ৭০ 
তালিকা তৃক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ২৬-৩২, ১২৮, ১৩৩ 


প্রতিশ্রুতি-পত্রের বিপক্ষে ২৬-৩০, ৭৩ 


অহুক্রমণিক। 


সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে 
সামগ্রী-স্বত্বপত্রের বিপক্ষে 
সরকার সমূহকে ( সহযোগী দাদন দেখুন ) 
সরকাঁবী খণপত্রের বিপক্ষে 
দায় 
তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহের 
প্রচলন বিভাগের 
ব্যাঙ্কিং বিভাগের 
দেশীয় ব্যাঙ্কার 
দ্বিতীয় তালিক1 : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 
নগদ তহবিল ( ব্যাঙ্কসমূহের ) 
নিখিল ভাঁরত পলীখণ পর্যবেক্ষণ কমিটি 
নিদ্দেশনাম। ( ব্যান্কসমূহের প্রতি ) 
নিব্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ ঝণ-নিয়ন্ত্র 
নৃতন কর্জ ও ট্রেজীরী বিল প্রবর্তন 
নোট 
প্রচলন স্থিত 
ব্যাঙ্কিং বিভাঁগে গচ্ছিত 
নোট প্রচলন সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থাসমূহ 
নোট-ফেরৎ নিয়মাবলী 
নৈতিক প্রণোদন 
পবিক্রমা . ভারতের সমবায় আন্দোলনের 
পরিচালক সংসদ 
কেন্দ্রীয় 
স্থানীয় 
পরিদর্শন 
বিভাগ 
ব্যাঙ্কিং কোম্পানীসমূহের 


১৪৯ 


পৃষ্টা 
৬৯-৭৬, ৮২-৮৫ 
২৯) ৭৩ 


২৮) ৩০১ ৩১১ ৭০) ৮৭ 


১৩৩ 

১২৩, ১২৪ 

১২৫-১২৭ 

২৩-৭২১ 

২-২৩ 

১৮) ৩৭১ ৪৬, ১৩৩, ১৩৫ 
৬৬-৬৮ ৭৪-৭৭ 

৩৯-৪১ 

৩৮-৪ ১ 

৫৪১ ৫৯-৬১ 


১২-১৪,১ ১২৩, ১২৯-১৩২ 
১২৩১ ১২৭-১২৮ 

১৬-১২ 

১১৬ 

৪২-৪৩ 

৮১ ১৩৭-১৩৮ 


৪-৫ 


৪-৫ 


১০৯১ ১১৮ 
২৩, ৪৪-৪৫) ৪৮-৪৯১ ১২১ 


১৫০ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


পৃষ্ঠা 

রাজ্য অর্থসংস্থান সংস্থাসমূহের ৯০) ১২১ 

সমবায় ব্যাস্কসমূহের ৭০১ ৭৬-৭৭ 
পরিসম্পত্তি 

তালিকাতৃক্ত ব্যাঙ্ছসমূহের ১৩৩-১৩৪ 

প্রচলন বিভাগের ১১১ ১২৪-১২৫ 

ব্যাঙ্কিং বিভাগের ১২৭-১২৯ 
পল্লী-ব্যাপ্ষিং অশ্সন্ধান কমিটি ৫২১ ৫৮; ৬৭-৬৯১ ১১৯ 
পলীখণ প্রদান সংক্রাস্ত বিধানসমূহ ৮২-৮৫ 
পল্লীখণ বিষয়ক নীতিসমূহের ক্রমনবিবর্তন ৬৫-৬৬ 
পাকিস্থানের ব্যাঙ্কার ২ 
পুনর্বাট। (ট্রেজারি বিলের ) ৬১১ ১১৫ 
প্রকাশিত রচনাবলী ( রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ) ১০৬, ১৩৬-১৩৯ 
প্রচলন-চক্র ( নোটের ) ১১৫) ১১৬ 
প্রচলন বিভাগ ৬, ১০-১২, ১০৯-১১০, ১১৫-১১৬, ১২৩, ১২৫ 
প্রতিভ (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ) ৬, ১৩১ ৫৯ 
প্রতিশ্রুতি পত্র 

উসান্স ২৯-৩১ 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকাঁর সমূহের ৬০১ ১১১-১১৩ 

চাহিদা ৩০-৩১ 

ব্যাঙ্কের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ২৬-২৯ 
বন্দোবস্ত পরি কল্পন' ৫৩ 
বাষ্টাহার (ব্যাঙ্ক হার দেখুন ) 
বাট্টাবাজার (বিলবাজার দেখুন ) 
বৈদেশিক বাণিজ্য-_অর্থসংস্থান ২৩) ৯৫-১০০১ ১০৩ 
€বদেশিক মুদ্রা তহবিল ১১১ ১২১ ৯৫) ৯৮, ১২৪-১২৫১ ১২৮-১৩২ 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৪৭) ৯৬১ ৯৯১ ১১৯ 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্্রণ বিভাগ ৭ ৯৫-১০৪১ ১১৮-১১৯ 


বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ প্রেরণ ১০৩-১০২ 


অন্গক্রমাণিকা ১৫১ 


বিভাগ 
গবেষণা ও পরিসংখ্যান ৬) ১০৯-১১০১ ৬২২১ ১৩৭ 
ব্যাঙ্কিং উন্নয়ন ৬, ৫২, ১০৯, ১১৯-১২৩ 
ব্যাঙ্কিং ক্রিয়াকলাপ ৫১ ১০৯১ ১১০১ ১২১ 
বিনিময়-পত্র 
অন্তর্দেশীয় (হুণী) ২০, ৩০ 
উসান্স ২১) ৩০১ ৩১, ৩৪ 
কষি-বিষয়ক ২৬) ৭০ 
ক্রয়-বিক্রয় ও পুনর্বাট্রা ১১, ২৬, ২৮১ ৮৯ 
ট্রেজাবী ( ট্রেজারী বিল দেখুন ) 
বাণিজ্যিক ২০১ ৩৩) ৭০) ১২৮ 
বিলবাজাঁর ২০-২২, ২৭ 
বিলবাঁজার পখিকল্পন। ২৮-৩১১ ৭১, ১৩৩) ১৩৫ 
ব্যক্তিগত উদ্যোগক্ষেত্রের জন্য 
অর্থসংস্থান কমিটি ৯২১ ১৩৭ 
ব্যাচ তহবিল (নগদ তহবিল দেখুন ) 
ব্যাক্ক ব্যবসায় ও মুদ্রা বিষয়ক পবিসংখ্যাঁন ১৩৯ 
ব্যাক্ষ-হার ২৪-২৫) ৩০-৩১১ ৩৩-৩৪১ ৭৩ 
ব্যাঙ্কসমূহ 
তালিকাঁবহিভূতি ২২-২৪) ৪১, ৪৪-৪৫১ ১৩২ 
তালিকাতৃক্ত ২২-২৩, ২৫-৩৪১ ৩৬-৩৭) ৪১১ ৪৪) ৪৬১ ৫৬, ৬৯-৭০১ 
৯৩-৯৪১ ১৩২-১৩৫ 
বিদেশী ২০১ ২৩১ ১৩২ 
ব্যাস্কসমূহের 
অবসায়ণ ৫০ 
আমানত ১৮) ২৩১ ২৩১ ২৯, ৩৬-৩৭১ ১৩৩-১৩৫ 
একত্রীকরণ ৪৯-৫০ 


কর্জ গ্রহণ (রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ) ২৬-৩১, ১৩৩-১৩৫ 


১৫২ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাঁবলী 
পৃষ্ঠা 


কর্জ ও দাদন ১৮-১৯১ ৩০১ ৩৮-৪১১ ৯২-৯৩১ ১৩৩-১৩৫ 
গচ্ছিত তহবিল (রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ) ৩৭) ৪৬১ ১১৩১ ১২৬১ ১৩৩ 
তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্র ৪৪-৫৩, ১২১ 
তারল্য ৩৪১ ৪৬১ ৯২ 
নগদ তহবিল ১৮১ ১৩৩১ ১৩৫ 
পরিদর্শন ২৩, ৪৪-৪৫, ৪৮-৪৯, ১২১ 
বন্দোবস্ত পরিকল্পনা ৫০ 
মূলধন ও তহবিল ৪৫-৪৬, ৫১ 
লগ্মীসমূহ ৩০১ ৩৫-৩৭) ৩৯) ১৩৪-১৩৫ 
লাইসেন্স প্রদ্দান ৪৪-৪৫, ৪৮, ৫১ 
শাখাসমূহ ৪৪-৪৫) ৪৭-৪৮) ৫২-৫৩ 
শিল্পীয় অর্থসংস্থানে অংশগ্রহণ ৫১১ ৯৪ 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সারণী ১০৬, ১৩৮ 
ব্যাঙ্কার শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ৫১ 
ব্যাঞ্ষিং কোম্পানী ( সংশোধন ) আইন ১৯৫৩ 5 
ব্যাক্কি, কোম্পানী ( সংশোধন ) আইন ১৯৫৬ ৪৫, ৪৯ 
ব্যাঙ্কিং বিভাগ ৬১ ১০১ ১২১ ১৫১৭, ১০৯-১১৫১ 
১২৫-১২৯ 
ব্রহ্মদেশের ব্যাঙ্কার ২ 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
( দ্বিতীয় সংশোধন ) আইন ১৯৫৭ ১২ 
( বাষ্বীয়করণ ) আইন ১৯৪৮ ৪ 
( সংশোধন ) অডিনান্স ১৯৫৭ ১২ 
( সংশোধন ) আইন ১৯৫৩-৫৫-৫৬ ১১১ ৩৭) ৭৪১ ৮৭ 
ভারতের বাস্ট্ীয় ব্যাঙ্ক ৬, ১২১ ২০১ ২২১ ৪৭১ ৫২-৫৩১ ৫৮-৫৯১ ৯৩-৯৪১ ১১৯ 
ভারতের বাস্থীয় ব্যাঙ্ক আইন ১৯৫৫ ৫২, ৫৯, ১১৮, ১১৯ 
মহাজন ২২) ৬৫-৬৬ 


মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিস ৫, ১০৯, ১১৭-১১৮ 


অন্ুক্রমণিকা 


মুদ্রা 
অনুপাত সর্ভতীবলী 
আধারসমূহ 
প্রচলন 
প্রশাসন 
সংকোচন ও প্রসারণ 
মুদ্রা ও খণ নীতিসমূহ 
মুদ্রাবাজার 
মুদ্রা সরবরাহ 
ম্যালকম ডালিং (শ্যাব ) এর বিপোট 
বাঁজকোঁষ ও উপরাজকোধষ 
রাজ্য অথসংস্থান সংস্থা 
রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ 
পরিদর্শন 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অর্থসাহায্য 
সববিধাজনক সর্ত প্রয়োগ 
রাজ্য সরকার সমূহ 
আমানত 
ট্রেজারী বিল 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে দীর্ঘমেয়াদী ঝণ 
রিজার্ত ব্যান্কের সহিত চুক্তি 
সমবায় ব্যাহ্নসমূহের পক্ষে গ্যারান্টি 
স্যোগী দাঁদন 
রাষ্ীয়করণ (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ) 
বাস্ট্রয় ব্যাঙ্ক (ভারতের বাস্্ীয় ব্যাঙ্ক দেখুন ) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখুন ) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয় ও ব্যয় 


১৫৩ 


পৃষ্টা] 


১১-১২ 
১২-১৪১ ৫৫) ১১৬ 
১২-১৪ 

১২-১৪ 

১৪-১৭ 

৯, ১৯) ৩৩-৩৪১ ৯৯ 
১৯-২৪, ৩৪-৩৬) ৬১ 
৯-১০১ ১৮-১৯ 

৬৫ 
১২-১৩, ১১২১ ১১৫১ ১১৯ 
৮৬, ৮৮-৯১ 


৭০১ ৭৬-৭৭ 
৩৩) ৬৯-৭৬১ ৮২-৮৫ 


৭২-৭৪১ ৮২-৮৫ 


৬. ১২৬৯ ১৩০৩ 
৫৬১ ৫৯-৬১ 
৭১) ৭৪-৭৫১ ১২৮ 
৫৫-৫৭১ ৬০-৬২ 

২০১ ৭২১ ৭৪-৭৫১ ৮২-৮৫ 
৩৩, ৫৬, ৬১-৬২১ ১২৮৮ 


৩-৪, ১৩৬ 


১৩৬ 


১৫৪ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট আমানত 
অন্যান 
ব্যাঙ্কসমূহের 
সরকার সমূহের 
রিজার্ড ব্যাঙ্কের রাষ্্বীয়কর প 
রিপোর্ট 
কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদের 
চলতি মুদ্রা! ও অর্থসংস্বাীনের 
স্যার ম্যালকম ডালিং-এর 
লগ্মী 
ব্যাঙ্কসমূহের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
লাইসেন্স প্রদান 


শাখা ও অফিসসমূহ (রিজার্ড ব্যাস্কের ) 


শাখা ব্যাঙ্কিং 
শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ 


শিল্পীয় অর্থসংস্থান সংস্থা আইন ১৯৪৮ 


শিল্পীয় ঝণ 
ব্যাস্বসমূহের ভূমিকা 


রাজ্যের অর্থসংস্থান সংস্থাসমূহ 


সুযোগ-সুবিধা 


শিল্পীয় অর্থসংস্থান সংস্থা ( ভারতের ) 


শিল্পের পুনরর্থসংস্থান সংস্থা 


শিল্পীয় খণ ও বিনিয়োগ সংস্থ। ( ভারতের ) 


শিল্পের পুনরর্থনংস্থান সংস্থা 

শিক্ষণ 
ব্যাঙ্ক-কণ্মচাঁরীবৃন্দের 
সমবায়-কম্মীবুন্দের 


পৃষ্ঠ 


১১৩, ১২৬-১২৭১ ১৩১ 
৩৭, ৪৬১ ১১৩১ ১২৬১ ১৩৩ 


৬২-৬৩, ১১১১ ১১৬১ ১২৬১ ১২৯-১৩২ 


৩-৪১১৩৬ 


৮১ ১০৬১ ১৩৭ 
৮১ ১০৬১ ১৩২১ ১৩৮ 


৬৫ 


৩০১ ৩৫-৩৭১ ৩৯, ১৩৪১ ১৩৫ 
১২৮৭ ১২৭ 

৪৪-৪৫, ৪৭-৪৮১ ৫১ 

৬) ১২১ ৫৮১ ৬৩, ১১০-১২১ 
৪৭-৪৮১ ৫২-৫৩ 

৯৪১ ১০৯১ ১২৩ 

৮৮১ ১১৩ 


৭৯১-৪৯৩ 

৩৩১ ৮৬১ ৮৮-৯১১ ১২০ 
৮৬১ ১২০ 

৮৬-৮৮১ ৯০১ ১১৩ 
৯৩-৯৪১ ১২৩ 

৯১ 


৯৩-৯৪১ ১২৩ 


৫১-৫২১ ১২০ 
৭৮-৮৩ 


অন্রক্রমণিকা ১৫৫ 
পৃষ্টা 


্ালিং 
খণপত্র ১৫) ১৩৬ 
এলাক! ৯৬-৯৮ 
ক্রয় ও বিক্রুয় ৬২) ৪৬) ১০০-১০১১ ১৩৬ 
তহবিল ( গচ্ছিত ) ৯৭-৯৮ 
সচিবের অফিস ৫, ১০৫) ১০৯, ১১১১ ১১৭ 
সমবায় আন্দোলন- পুনর্গঠনমূলক পবিকল্পন ৬৫-৬৯১ ৭৭-৭৮ 
সমবাঁয় আন্দোলন সংক্রাস্ত পরিসংখ্যান সারণী ১৩৮-১৩৯ 
সমবায় ব্যাঙ্ক 
কেন্ত্ীয় ব্যাস্কসমূহ ৬৮১ ৭২-৭৪, ৭৮ 
পরিদর্শন ৭০১ ৭৬-৭৭ 
প্রাথমিক খণসমিতি ৬৮, ৭৮ 
রাজ্য ১৬১ ২৮১ ৬৪১ ৬৮-৭৬, ৮২-৮৫) ১২০) ১২৮" 
স্থবিধাজনক সর্ত ৭২-৭৪, ৮২-৮৫ 
সমবায় সমিতি : শ্রেণীবিভাগ ৭১-৭২ 
সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রীয় কমিটি ৭৯ 
সমবায় শিক্ষণ মহাবিষ্ালয় ( পুণা ) ৭৯ 
সমান্মপাতিক তহবিল ব্যবস্থা ১১ 
সমাশোধন ঘব ১১৪ 
সরকারসমূহেব 
আমানত ৬২-৬৩১ ১১১১ ১১৬১ ১২৬; ১২৯-১৩২ 
খণ পরিচালনা ৩?) ৩৬১ ৫৪১ ৫৯-৬১) ১১১ ১১৭ 
সরকারী খণ অফিস ৫৪১ ৬০১ ১১১১ ১১৩ 
সরকারী খণ (কেন্দ্রীয় সরকাঁর ) আঁইন ১৯৪৪ ৫৭5 ১১২, ১২৮, 
সরকারী খণ প্রশাসন ৫৪-৫৫) ৫৮-৫৯)১ ১১১-১১৩, ১১৭, ১৩৬ 
সরকারী খণের নিয়মাবলী ১৯৪৬ ১১২ 
সরকারী হিসাব বিভাঁগ ৫৮১ ১১১ 


সংগঠন ( রিজার্ ব্যাঙ্কের ) ৫-৬, ১০৯-১২২ 


১৫৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাধ্যাবলী 


পৃষ্ঠ 

সাধারণ খণ নিয়ন্ত্রণ ২৫, ৩৮ 
সাপ্তাহিক বিবরণী--রিজার্ড ব্যাঙ্কের 

দফাগুলির বর্ণনা ১২৩-১২৯ 

পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ১২৯-১৩২ 

বিস্তারিত বিবরণী ১৪০-১৪১ 
হদ্র-হার 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্ববিধাজনক দর ৩১১ ৭৩, ৭৪, ৮২-৮৫ 

সমবায় ব্যান্কসমূহের ৭৩ 
হুযোগী দাদন--সরকারসমৃহকে ১০) ৩৩) ৫৬) ৬১, ৬২১ ১২৮ 
স্থানীয় পরিচালক সংসদ 

( গঠন ও কাধ্যাবলী ) ৪-৫ 
স্থিতি-পত্র : রিজার্ড ব্যাঙ্কের (সাপ্তাহিক বিবরণী দেখুন ) ১২৩ 
স্বর্ণ : পুনমূল্যায়ণ ১১-১২১ ১২৫, ১৩২ 
বর্ণমুদ্রা ও পি ১১-১২১ ৯৭) ১০২, ১০৩, ১২৪ 
হাইকমিশনকে ( ভারতীয় ) সাহাষ্য প্রদান ৬২) ৬৩ 
হিলটন-ইয়ং কমিশন (রাজকীয় কমিশন ) ১ 
যসান্স বিল ২১, ৩০) ৩১, ৩৪ 


ক্ষদে ও কুটির শিল্প (স্বল্লমেয়াদী অর্থসংস্থান ) ৬৮-৭১ 
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বাংল। অনুবাদ 
দাদন 

প্রাতিভূ 

চুক্তি 


কৃষিণ 


কৃষিঞণ বিভাগ 


নিখিল ভারত পল্লীঞণ পর্যবেক্ষণ 
কমিটি 


একত্রীকরণ 
পবিসম্পত্তি 
অন্মোদনপ্রাঞ্ধ ব্যাপারিগণ 


স্থিতিপত্র 

ব্যাঙ্ক 

ব্যাঙ্গহাব 

ব্যাঙ্কার-শিক্ষণ মহাবিগ্ালয় 
ব্যাঙ্কিং, ব্যাঙ্কবিষয়ক 


ভাবতেব ব্যাঁ ব্যবসায় ও মুদ্রাবিষয়ক 
পরিসংখ্যান 

ব্যাঙ্কিং বিভাগ 

বিলবাজার পবিকল্পন। 

বিনিময়-পত্র 

পরিচালক সংমদ 
(১) কেন্দ্রীয় 
(২) স্থানীয় 

শাখাসমূহ অফিসসমূহ 
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ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


বাংলা অনুবাদ 

আহ্বান-মুদ্রা 

আহ্বান-মুদ্রা বাজার 

পুঁজি, মূলধন 

পু'জিবাজার, মূলধনের বাজার 

নগদ 

নগদ তহবিল 

কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদ 

কেন্দ্রীয় খণশাখ! 

কেন্দ্রীয় সরকার 

কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক 

কেন্দ্রীয় অফিস 

মুখ্য হিসাবরক্ষক 

মুখ্য হিসাবরক্ষকের অফিস 

( নোটের ) প্রচলন চক্র 

সমাশোধন ঘর 

তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমৃহের একীরুত 
অবস্থা 

সমবায় 

সমবায় ব্যাঙ্ক 

সমবায় আন্দোলন 

সমবায় সমিতি 


কুটির ও ক্ষুদে শিল্প 
খা 

খণ নিয়ন্ত্রণ 
খণনীতি 

চলতি মুদ্রা 
মুদ্রাধার 
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পরিভাষ! ১৫৯ 


বাংলা অনুবাদ 
কঙ্ছপত্র 
বিভাঁগ 
আমানত 
(১) স্থায়ী (মেয়াদী ) 
(২) চলতি (চাহিদা ) 
ডেপুটি গভর্ণর 
ব্যাঙ্কসমূহের প্রতি নির্দেশনা 
বাটা 
বাটাবাজার 
বাট্টাহার 


আথিক ব্যবস্থা 
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ 


অর্থসংস্থান 
বিদেশী ব্যাঙ্ক 
বৈদেশিক মুদ্রা 
বৈদেশিক বাণিজ্য 
কাধ্যাবলী 


সাধারণ খণ নিয়ন্ত্রণ 
্ব্মুদ্রা ও পিও 
সরকার 

গভর্ণর 


ভারতীয় হাইকমিশন 
হায়দাঁবাবাদের রাষ্ীয় ব্যাঙ্ক 
সওদাগরী কুঠির টাকা 
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ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


বাংল। অনুবাদ 

ভারতের ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
আয়-ব্যয় 

দেশীয় ব্যাঙ্কার 


ভারতের শিল্পীয় খণ ও বিনিয়োগ সংস্থা 
শিল্পীয় অর্থসংস্থান 


শিল্পীয় অর্থসংস্থান সংস্থা 


শিল্পীয় অর্থসংস্থান বিভাগ 

গ্রামীণ অর্থসংস্থান সম্পকীঁয় 
অনানুষ্ঠানিক সম্মেলন 

পরিদর্শন 

খণ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রাবলী 

সদহারসমূহ 

আভ্যন্তরীণ সংগঠন 


আন্তজ্জীতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন 
ব্যাঙ্ক ( সংক্ষেপে আন্তজ্জাতিক ব্যাঙ্ক) 


আস্তর্জাতিক মুদ্রা ভাগ্ডার 
প্রচলন বিভাগ 
বিনিয়োগসমূহ, লগ্মীসমূহ 


জমি-বন্ধকী ব্যাস্ক 
দায় 
লাইসেন্দ-প্রদান 
অবপায়ন 
কঙ্জ-চয়ন 


পবিভাষ। 
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বাংল! অনুবাদ 
কজ্জ 
(১) দীঘমেয়াদী 
(২) ন্বল্লমেযাঁদী 
স্থানীয় পবিচালক স"সদ 


মুদ্র। ও খণ-নীতি সমহ 
মুদ্রা বাজাব 

মহাজন 

মুদ সপ্পবরাভ 

নৈতিক গুণোঁদন 


জাতীয় কৃষিঞণ 
(১) ( দীর্ঘমেযাদী গ্রিঘাকল।প 
ভাগ্তাঁব 
(২) ( স্থৈখ্যদাঁন ) ভাগাঁব 
তালিকা বহিভ ৩ ব্যাঙ্গ 
নোট প্রচলন 
প্রচলনস্থিত নোট 


খোলাবাজার ক্রিযা 


আঁদাধীরুত মুলধন 
সপ্বাদপরে বিজ্ঞপ্রি 
প্রথমিক ধণ সমিতি 
প্রতিশতিপত্র 

“রকাবী হিসাবপত্র 
সবকারী হিসাব বিভাগ 
সরকারী পণ 

সবকাঁরী খণ অফিস 
প্রকাশিত বচনাবলী 
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ভারতীয় রিঙ্গার্ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী 


বাংল অনুবা 
পুনর্ষাট। 


শিল্পের পুনরর্থসংস্থান সংস্থা 
অর্থপ্রেরণ স্থবিধ! 


কেন্দ্রীয় পরিচালক সংসদের বিবরণী 

চলতি মুদ্রা ও অর্থসংস্থানের বিবরণী 
(বা রিপোর্ট ) 

গবেষণা 

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 

তহবিল ভাগার 

অন্থপাত সর্তাবলী 

ভারতের সমবায় 
পরিক্রম। 

ধাতব মুদ্রা (নোট) 


আন্দোলনের 


পল্লী ব্যাক্কিং অনুসন্ধান কমিটি 
পলীৰণ 
পললীঞণবিষয়ক নীতিসমূহ 


তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
ঝ্তূ 
(১) কম্মব্যস্ত 
(২) কর্মহীন 
খতুগত পরিবর্তন 


ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বিতীয় 
তালিকা 


সচিবের অফিস 
ঝণপত্র 


পরিভাষ। 
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১৬৩ 
বাংল অনুবাদ 
নির্বাচনমূলক ও প্রত্যক্ষ খপ 
নিয়ন্ত্রণ 
উপমুদ্রাঘর 


কষিঝণের স্থিত উপদেষ্টা কমিটি 
ভাতের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক 

রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ 

বাজা অর্থসংস্থান সংস্থাসমূহ 
রাঁজযসরকারসমূহ 

পবিসংখ্যান 


ভারতের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত 
পরিসংখ্যান সারণী 

ভাবতের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত পরিসংখান 
সারণী 

পি" 

তত্বাবধান 


শিক্ষণ 

ট্রেজারী এবং সাব-ট্রেজাবীসমূ 
ট্রেজারী বিল 

উপান্স বিল, যুযমন্স বিল 


গুদাম-ব্যবস্থ। 
স্থযোগী দাদন 
লাগ্ধাহিক বিবর্ণী 


